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স্পেনের জিপসী “সারা-লা কালা” বা “কৃষ্ণা কালী? । প্রাতবছর মে মাসে ক্যাথালক জিপসারা 
“সারা'র ভোজ উৎসবে যোগ দেন দলে দলে । 





কথামুখ 


একটি জিপসী কিংবদন্তী : 

“আমরা তখন গংগাতীরে বাস করতাম । আমাদের দলপাঁত 
1ছলেন প্রবল পরাক্কাস্ত। [তাঁন যখন কথা বলতেন গ্রামের অপর 
প্রান্তে তা প্রাতধ্বানত হয়ে উঠত । তাঁর বিচারও ছিল চড়ান্ত। 
সর্দারের ছিল একমাত্র পাত্র । নাম চেন। হিন্দুস্থানে তখন এক 
শান্তমান রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার 'প্রয়তমা পত্নী একটি 
কন্যা প্রসব করেন। কন্যাটির নাম জ্ঞান। সর্দারের মৃত্যর 
পর পন্ত্র চেন জ্ঞানকে বিয়ে করতে চাইল । জ্ঝন কিন্তু চেনের 
ভগ্নীরূপেই এতাঁদন প্রাতপালিত হচ্ছিল । দেশের লোকজন এই 
বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে পড়ল | 


৯ 
[জপসী-২ 


কথাদ,খ 


এক ভাবিষ্যদ'বন্তা এ সময় ভাবধ্যদ্‌বাণী করল যে, তাদের 
দেশ শশ্রই মাক্রান্ত হবে। দেশের দ্যার্দন ঘাঁনয়ে আসছে। সাত্য 
সাত্য দিগ্বিজয়শ আলেকজান্ডারের এক সেনাপাঁত ঝড়ের মত 
একদিন এসে অতাঁক্ত আক্ুমণ করল অদের। হিন্দস্থানের 
রাজা যুদ্ধে নিহত হল। লণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলল 
অবললাক্রমে । জ্যোতিষীর কথা ফলল। 

তখন ওদেরই একজন বিজয় সেনাপাঁতির নিকট গিয়ে বিচার 
চাইল এ অজাচারের--ভাইয়ের বোনকে বিয়ে করার। তার কথা 
শুনে বিদেশী সেনাপাঁত তখন রেগে গিয়ে আথাত করে বসল 
ওর মাথায়। আর সেই মৃহূতে” বিদেশী সেনাপাতি আর তার 
ঘোড়া ভেঙে খান খান হয়ে গেল পাথরের বুকে ছুড়ে মারা 
পোড়ামাঁটর এক পান্ধের মত। আর দমকা একটা হাওয়া ওর 
1দহখণ্ডগুলকে ডীঁড়য়ে নিয়ে গেল দূর মর; প্রান্তরে । 

অধিবাসীরা আগেই দ্'দলে ভাগ হয়ে পড়োছল। ধারা 
চেনের বিরোধী ছিল তারা ওকে দেশ থেকে দিল তাঁডয়ে। 
জ্যোতিষী চেনকে আভশাপ দিল £ 

পথবীর এক প্রান্থ থেকে আর এক প্রান্তে তুই চিরকাল 
ঘুরে ঘুরে বেড়ীব । এক জায়গায় কখনও মাথা রেখে ঘঃমোতে 
পারা না। এক কুয়োতে কখনও দ:বার জল তুলে পান করা 
তোর সাধ্যে কুলোবে না।' 

িরদৌসীর অমর কীর্ত “শাহনামা'তেও এমনতর আরের্কাট 
কাহনী আছে। 

ইরানের শাহ বহরাম গুড় উত্তর ভারতের জনৈক নপাতি 
সংখলকে অনুরোধ করেন তানি যেন ইরানের জাতীয় উৎসবে 
যোগ দেবার জন্য বিশ হাজার নর্তক-নর্তকী ও গায়ক দল 


৯১০ 


কথাম্দখ 


পাঠান । ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যকলা ও সংগীতে মুগ্ধ হয়ে 
শাহ তাঁর রাজ্যে তাদের বাস করতে অনুরোধ করেন। তাদের 
বিস্তর নিষ্কর জাঁম, গবাদি পশহ ও বীজধান দান করেন। কিন্ত, 
এই শিল্পীরা গান-বাজনা ছাড়া আর কছুই জানতো না; চাষবাস 
তো দুরের কথা । ফলে চাষবাস না করে বাঁজ-ধান, হালের 
বলদ সবাকছুই ওরা খেয়ে ফেলল। তাই দেখে শাহের রাগ 
হল। এই অকমণ কুড়ের দলকে তান রাজ্য থেকে দিলেন 
তাড়িয়ে । কালক্রমে এই শিল্পীরাই ইরান বা মিশরের পথ ধরে 
সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়াছল। 

ভাষাতাত্বিকদের মতে জিপসাঁদের ভাষা “রোমান'র সঙ্গে 
প্রাকৃত” বা আধ্াানক ভারতীয় ভাষার বহু মিল রয়েছে । যেমন 
“রোমান'র বোম" শব্দাট এসেছে থাম থেকে । আর এই 
“ডোম” উপজাতির একদা বসবাস ছিল গংগার তারদেশে (গঙ্গা 
অববাহকায় )। খস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে যখন বিশাল মৌর্য 
সাম্রাজ্য সুদূর কাবুল, কান্দাহার, বেলশচন্তান, হিরাট প্রভাত 
অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন এরা গংগা অববাহিকা ছেড়ে 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়োছল বলে পাঁণ্ডিতেরা মনে করেন । 

ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ সুকুমার সেন বলেন £ ইউরোপ এঁশয়ার 
সব যাযাবরই নিজেদের পরিচয় দেয় “রোম” (পুরুষ) ও 
“রোমূনি (নারী ) বলে। এই শব্দ দুটির মূল হল ডোম" ও 
“ডোমনী”। ডোম-জাঁতর পুরাতন এীতহ্য বাংলার প্রাচীন 
সাঁহত্যে রক্ষিত আছে এবং সে এ্রীতুহ্যের সমর্থন যাযাবরাী 
ভাষাতেও কিছ কিছু পাওয়া যায়। “এইসব বিকেনা করিয়া 
মনে হয় যে ফাযাবরীদের পর্বপদরুষ পর্ব ভারতের আঁধবাসা 
ছিল। তাহারা বাহিরে যাইবার পর্বে বেশ কিছুকাল উত্তর- 
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পাশচিম অঞ্চলে ও পর্ব-দক্ষিণ ইরাণে রাহয়া গিয়াছিল।” 
[ 'ভারতকোৰ' ৩য় খণ্ড ; পূ. &২১] 

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পর থেকেই সম্ভবতঃ 
তাদের এই ভ্রাম্যমাণ পরবাসের সনচনা। অবশ্য এই বিষয়েও 
মতান্তর রয়েছে । গ্রীয়ারমন ও অন্যান্য ব্রিটিশ পাঁণ্ডতেরা অন:মান 
করেন গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী তর সতেরো বার 
ভারত আক্রমণ কালে পাঞ্জাব, গুজরাট ও সিন্ধু প্রভাতি 
অণ্ল থেকে হাজার হাজার বিজিত সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে 
ক্লীতদাস হিসেবে সথ্গে নিয়ে যান । এই বিপুল ক্রীতদাস বা।হনী 
এক সময়ে তাঁর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এর সমাধান তান করেন 
কৃষকায় ভারতীয় ক্রীতদাসদের ম্্ত 'দিয়ে। কেননা সুন্দরতর 
ইরাণণ ক্লীতদাস-দাসীরাই তখন তাঁর নেকনজরে পড়েছে। মুক্ত 
ক্লীতদাসেরা তখন হয় গ্রীন ও মশরে অথবা উত্তর আফ্রিকা ও 
স্পেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের উত্তর-দাক্ষিণে ছাঁড়য়ে পড়ে। 

ভাবষ্যদ্বন্তার গণনা সফল করে ইউরোপ ও আমোরকায় 
ওরা যে কবে ছাঁড়য়ে পড়োছল তা সাঁঠক জানা যায়ান। 

মার্টন রক তাঁর ণজপসীস- দেয়ার লাইফ গ্যাণ্ড কাস্টমস: 
বইয়ে ওদের ইউরোপে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করেছেন ধ্রাস্টজন্মের 
প্রথম চতুর্দশ শতকে । 'জপসীদের ক্রাঁট প্রভাত অণ্চলে উপাশ্থাতর 
কথাও তাঁর বই থেকে জানা যায়। সার্বয়ার এক রাজকুমার 
কাপোথয়ান পর্বতমালার পাদদেশে অবাস্থত [তরানা মঠে এক 
জিপসা ক্লীতদাস পাঁরবারকে পাঠিয়োছিলেন বলে কথিত আছে। 
গঞ্জশ শতকের মলদ্রাভিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, জুইজারল্যাঞ্ড 
প্রভাত অগ্চলে ওদের উপাচ্ছাতির কথাও এই বইয়ে লাঁপিবদ্ধ 
আছে। প্যারিসের রাজপথে ওরা লোকের হাত দেখে সৌভাগ্য 
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গণনা করত বলে মার্টিন বুক উল্লেখ করেছেন । পঞ্চদশ শতকের 
শেষার্ধে ওরা ইউরোপের অনেক স্থানে ছাঁড়র়ে পড়ো হল, তাও 
জানা যায়। িরানিজ পর্তমালার উত্তজ্গ গারশুঙ্গ আতক্রম 
করে ওরা যে স্পেনে প্রবেশ করেছিল এবং উন্বর আফকার পথ 
ধরে নিজেদেব “পর্পুর্বদেব, (মিশরীয়?) সঙ্গে নালত 
হয়োছল সে কথাও লেখা আছে এ বইয়ে। 

চালস লেল্যাণ্ডও ীজপমীতত্বের এক মগ্ত বড় পাণ্ডত। তাঁর 
মতে, উত্তর ভারতের জাঠেরাই মহন্মদ ঘোনীব ভাবত আকুমণের 
সময় হাজারে হাজারে ক্লীতদাসে পারণত হয়ে পাশ্চিম এশিয়ায় 
পেশছেছিল। তাঁর মতে হিন্দীই এইসব দেশহাবা ভবঘুরেদের 
আদ ভাষা। 

চার্লস লেল্যাণ্ড িখেছেন 2 “রোমাঁনব উৎপাত প্রসঙ্গে 
কেম্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ই. এইচ. পামার প্রায় চার হাজার 
ইংরেজী-জপপী শব্দ পর্যালোচনা করে এই িদ্ধান্তে পেশোহেছেন 
যে এ শব্দগলির বোশর ভাগই হিন্দী বা পারাঁসক মূল শব্দ থেকে 
উদ্ভূত ; গ্রীক বা ইউরোপীয় কোন ভাষা থেকে নয়।, 

[তান আরও লিখেছেন £ 'রোমানি ও ভারতবর্ষের উপর 
লাঁখত বহ; গ্রন্থ অনুশীলন করে আম এ সিদ্ধান্তে এসোছ যে, 
জিপসীদের মাঁদ পুর্ব হিন্দ,রাই | এ দেশ থেকে ওরা হয় 
বিতাঁড়ত হয়েছে, কিংবা গুবাসী হয়েছে ।*-"ভাষা, পুথা, রীতি- 
নীতি, দেশাচারের প্রমাণ বাদ দলেও, পাথবীর সর্ব ছাঁড়য়ে থাকা 
জিপসাঁদের সঙ্গে ভারতীয়দের দেহাবয়বের সাদৃশ্য ক'হুতেই 
উপেক্ষণীয় নয়। এমনাঁক মিশরের বাঁসন্দা জিপসীরাও আকৃতিতে 
[মশরীয় নয়_াহন্দুই ।? 

তাই বুঝি যুগোম্লাভিয়া, হাচ্গেরী, রুমানিয়া প্রভাত 


৯৩ 


কথানদ্খ 


পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত জপসাঁরা আজও 
ভারতীয়দের দেখলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলে ওঠেন £ “তু ম্যই 
এক রন্তু! 

তোমার আর আমার মধ্যে এক রন্তধারা প্রবাহত-__আমরা 
সব ভাই-ভাই ! 

দাঁরদ্র্য ও কুসংস্কার জিপসীদের মধো এমনই ব্ধমল যে 
প্রাপ্তবয়স্ক জিপসীদের এক-ততীয়াংশ এখনও শিক্ষার আলো 
পাঞনি। বাদবাকি যারা তাদের হাতেখাড়ও হয়নি। লিখতে 
পড়তে পারে না বোৌশর ভাগই । তা সত্বেও 'জপলীদের মধ্যে 
গায়ক, কাব, লেখক, সাংবাদিক, ডান্তার আর আইনজীবীর সংখ্যা 
নেহাত নগণ্য নয়। তাদ্দের অনেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শহরে 
বসবাস করেন আধ্ীনক ফ্ল্যাটে । রেডিও, পিয়ানো, গাড়িও 
আছে অনেকের । 

রুশ গবেষক এম. জে. কৌনাভিন লিপিবদ্ধ করে গেছেন থে 
রূশদেশে যেসব জিপসীর বাস তশদের অনেকেই ব্রহ্ষা, ইন্দ্র, বিজ্ঞ 
লক্ষী ও পৃথিবী বা বন্ুমতী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দ দেবদেবীর 
উপাসনা করে আসছেন। শেষোন্ত দেবী 'পাঁথবীকে" ও'রা মাতা বা 
মা বলে অভিহিত করে থাকেন। 

কৌনাঁভিন পেশায় চিকৎসক ছিলেন । ১৮২০ ঘ্রাস্টাব্ে 
তাঁর জন্ম। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে নিষ্ঠার সত্গে জপসীদের 
আদ উৎপ সম্পকে গবেষণা করে গিয়েছেন। ভারতেও তান 
দ-একবার এসেছিলেন। তান ১২৩টি জপসী কাহিনী, ৮০টি 
পৌরাণিক কিংবদন্তী ও ৬২টি লোকগাঁতি সংগ্রহ করেন। পাঁচ 
বছর ধরে তান জিপসী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইউরোপ ও 
এশিয়ার নানান জায়গায় 1জপসীদের সঙ্গে বসবাস করে 


১৪ 


কথামুখ 


জিপস সাহত্য ও সংস্কৃতির উপকবণ সংগ্রহ করেছিলেন তানি। 

তাঁন লক্ষ্য করেছেন যে হিন্দ পৌরাণক দেব-দেবীর সঙ্গে 
জিপপী পুরাকাগহনীর ঠাকুরদেবতার হুনহ মিল ররেছে। যথা £ 
বরামী (বন্ধ ), জ্ঞান্দ্র (ইন্দ্র ) লাকি ( লক্ষণ ), মাতা (পৃথিবী 
মাতা বদুমতণ ) ইত্যাদি। 

কাজবর্মেও ওরা সমান পটু । কুকুর, ঘোড়ার লেন-দেন 
ব্যবসাও ওদের প্রধান উপজশীবকা । চির স্বাধীনচেতা এই 
যাযাবরের দল দাসত্বকে কখনো মাথা পেতে নেয়নি । ফলে অভাব 
অনটন, দারিদ্র্য, রোগ-শোক প্রায় হামেশা লেগে থাকে জিপমীদের 
মধ্যে। কর্মাবমুখতা ও বাজশান্তর প্রতি নিষ্পৃহ উপেক্ষা তাদের 
এই দদ্রশাকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। 

তার উপরে রয়েছে ঝম্ট্রীয় িন্ধাতন | এই রক্ষণশখল সংখ্যা- 
লঘু অনল্নত সম্প্রদায়ের প্রাতি প্রশাসনের বিষদ্যান্ট ছিল সব সময়ই । 
ছিল নির্বাসনের ঢালাও নির্দেশ, পণলশী নিপীড়ন আর লঘুপাপে 
গুরুদণ্ড মত্যু। পঞ্দশ শতব* থেকে জার্মানী ফান্স, স্পেন, 
ইংলণ্ড প্রভাতি দেশের রাজার" ব্যাপকভাবে জিপসীদের উপর 
চালিয়েছেন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন আর নিপীড়ন। ফ্রান্স 
৪ ইংলন্ডের পার্লামেন্ট ওদের নির্মূল করার জনা আইন ?তাঁর 
করেছে । ডালকুত্তা লোলয়ে দিয়ে ওদের নশংসভাবে হত্যা করার 
দশ্টান্তও বিরল নয়। আর গত বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারই 
কেবল নাৎসী জার্মানী থেকে ২৮ হাজার জিপসী নরনারা 
ও শিশুকে গ্যাম চেম্বারে পুরে নিশ্চহ্ম করেছে। নুরেমবার্গ 
বিরে তার নাঁজর রয়েছে। 

মুসালম দেশে ওরা হয়েছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। গ্রীস 
দেশে হয়েছে খ্রীণ্ট ধর্মের অনুরাগ আর ক্যাথালক দেশে 


৯১৫ 


কথানখ 


ক্যাথালক মতবাদে বিশ্বাসী । ধমীঁয় অনুশাসনের প্রাতি 
নিষ্ঠা নেই বটে, কিন্তু গোষ্ঠণগত অনুশাসন আর সংস্কারের প্রতি 
আনুগত্য ওদের সুগভীর । এক কথায়, অন্ধ বাস আর 
কুসংস্কারের মত প্রতীক বলা যায় জিপসীদের । চরম অনষ্টবাদী, 
নিয়াতব ক্রীড়নক | জীবনকে ওরা গ্রহণ করেছে সহজিয়া আনন্দে, 
নীতিশাস্ত্ের কণ্টিপাথরে যাচাই করে নয়। বয়ে ব্যাপারে 
স্কে্ছাচারী না হলেও ওরা কিন্তু স্বাধীন্। ডদ্দাম, বেপরোয়া | 
ভয়ানক ব্যন্তিকেন্দ্িক | ধন্ধনহখন, অপরাজিত প্রাণশান্তর প্রতীক 
এই জিপসীরা । 

[জপসীদের লোককথার, বিশেষ করে রুমানিয়ার জিপশীদের 
লোককথার 'ব্ষিয়বন্তু অনেকটা একই ধরণের। কোনরকম 
তারতম্য চোখে পড়ে না। পুরুষানক্রমে চলে আসছে । নে 
বলার ভাঙ্গ 1ীকন্তু এক নয়। যা 'কছদ পার্থক্য তা শুধু 
এখানেই । এসব লোককথায় ভূত-প্রেত, ডাইনী, ভূত-ছাড়ান 
ওঝাদের তুক-তাক মন্ত-তল্ কিংবা ড্রাগন ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার 
আনাগোনা চোখে পড়ে। ভাতার বুশ সৈন্য সামস্তদের সঙ্গে 
তাদের সংঘর্ষের কথাও প্রাধান্য পেয়েছে দেখা যায় । 

জিপসী লোককথায় আছে কোন জিপী ডাইনী যাঁদ কাউকে 
ভর করে থাকে, তখন তাকে আড়াবার জন্য বিড়াবড় করে 
আডড় তে হয় £ 

যা সা তু চোভয়ানি। 
পালা "ডাইনী, পালা ॥ 

বাঙালীর রূপকথার “বেঙ্গমা-বেঞ্গমী'"ই জিপপী লোককথায় 
[তন পাঁখিতে রুপান্তারত হয়েছে দেখা যায় (কথা নং ১৬)। 
রাজকুমার ও অর প্রিয়া দরবেশ-কন্যাকে নিয়ে টেকোরাম দেশে 


১৬ 


কথামুখ 


ফিরাছিল জাহাজে করে । সে জাহাক্তট যখন এক গঞ্জে গিয়ে 
[ভিডল, তখন শেষ রাত্রে কোথেকে তিনটি পাখি উডে এসে বসল 
জাহাজের মাস্ডুলের উপব। পাঁথ তিনটি নজেদের মধ্যে বথা 
বলতে লাগল । এক পাঁখ আর এক পাথকে ডেকে নলল £ 

“€ পাখ, ও পাখি, শনছ পাঁখ ? দববেশ কন্যা আর 
বাজপুত্র এখন তো দিবা খানাপিনা করছে । তাদের বরাতে 'ক 
আহে জানাক ?, 

ক আছে গো, কি আছে 9 আর এ পাখি শধাল। 

কাল সকালে রাজপ[ন্রেব জাহাজ যেহ কুলে ভিডবে তখন 
ছোট্ট একখানা ডিঁঙ গুদে ববণ করে নিতে মাসবে। রাজপন্র 
আর দববেশ-ব ন্যা যেই ভাওতে পা দেবে, ডাঁউখানা অমাঁন জলে 
ডুবে যাবে । যাঁদ কেউ আমাদেব এ কথা শোনে আর কাউকে 
বলতে যায়, হাঁটু পর্যন্ত তাব পাবাণ হাযে যাবে) 

টেকোরাম সব শুনল | পবেব দিনও শেষ বানে পাখি 
তিনাট আবার উড়ে এসে বসল জাহাজেব মান্তলের উপব। আব 
নিজেদের মধ্যে পলাবাঁল করতে লাগল আপন মনে £ 

“ও পাথ, ও পাঁখ, শনছ পাখি, বাজপত্র আর দরবেশ- 
কন্যার খানাপিনার তো আর অন্ত নেই । কিন্তু বরাতে তাদের 
নি লেখা আছে জানক 

“কি আছে গো, ক আছে? আর এক পাখি শপোল। 

“কাল সকালে জাহাজ থেকে নেমে যেই ওবা যাবে তোরণের 
1ানচে দিয়ে, তোরণটি অমাঁন ভেঙে পড়বে । পাখাঁট জবাব 
দিল। বলল ঃ 

যদি কেউ আমাদের কথা শমনতে পায় আব ও কাউকে 
বলতে যায় অমান তার কোমর পর্যন্ত পাষাণ হয়ে যাবে” 
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পরের দিনও রা শেষে পাখ তিনটি আবার উড়ে এসে 
বসল জাহাজের মাস্তুলের উপর, আর নিজেদের মধ্যে বলাবাঁল 
করতে লাগল £ 

“ও পাখি, শুন্ছ পাখি, রাজপচ্র আর দরবেশ-কন্যা খুব 
ত এখন খানা-পিনা গান-বাজনা করছে, বরাতে তাদের কি লেখা 
আছে জান ক? 

ণক লেখা আছে গো? অপব পাখি শধাল। 

পাখাঁট তখন বলল 'দরবেশ-কন্যাকে বিয়ে করে 
রাজপুত্র যখন বাসর ঘরে সোনার পালক্কে ঘণময়ে পড়বে, 
রাত দুপ্রে তখন সাত মাথাওয়ালা এক ড্রাগন খেতে আসবে 
দু" জনকে । যাঁদ বেউ আড় পে5 আমাদের কথা শোনে আর 
বলতে যায় কাউকে মাথা পর্যন্ত তাৰ পাষাণ হয়ে যাবে ।? 

হয় হোক, সর্বাঞ্গ তার পাষাণ হয়ে যাক । তব্য সে তার 
প্রিয় বন্ধূর প্রাণ রক্ষা বরণে বাজপত্র আব দরবেশ-কন্যাকে 
[কছতেই ভিড নৌকার চাপতে দেবে না; তোরণের নিচ দিয়ে 
যেতেও না। বাসর জেগে মে তার বন্ধু ও বন্ধ,-পতীকে রক্ষা 
করবে। সংকল্প করলে টেকোবাম । 

রক্ষা সেকরল। বিন্তু নিজে হয়ে গেল পাষাণ প্রাতমা। 
রাজপ/ন্রই আবার প্রিয় বন্ধ;র পাষ ণ দেহে ভনদৌঁশ ঝরণার জল 
এনে প্রাণস্ার করল: 

যে কাহনী একাঁদ্ন বাঙলার ঘবে ঘরে নোনা যেত তার 
অনুরণন আজ দেশাঁবদেশে ছাঁড়য়ে থাকা জিপসা ক্যারাভানে, 
জিপসা তাঁবুতে আগুনের চুল্লির কাছে বসা রাণীমার' ম)খে 
মুখে 

এখানেই জিপসী লোককথার বৈশিষ্ট্য 
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স্যামংয়েল রবার্টসৈর মতে 'জিপসারা হল অনেকটা ঈশ্বরের 
ঘর ছাড়া পাখির দল। ঈ*বরই তাদের খাওয়ান, ঈ*বরই 
তাদের যত্ব নেন। খাওয়া পর।র জন্য জিপসীদের মত আর কোন 
সৃষ্ট জীবই এমনভাবে ভগবানের মথ চেয়ে থাকে না। ঈশ্বর 
সম্পর্কে ওরা অবশ্য ততথানি শবজ্ঞানী নয় আমাদের মত। 
তবে ওরা ঈশ্ববকে হভাঁর সাষ্টর মধ্যে পেতে ভালবাসে । ঘটা 
করে ওরা যাঁদ ঈশববকে ভালবাসা না জানায়, তবে ওরা ঠিক 
পাপে জড়িয়ে পডবে- এ ওদে্ন ধারণা । 

[নাোজেদের অনুশাসন, বিশ্বাস আর সংস্কারের প্রাতি টান 
ওদের মত্জাগত । আমাদেব আশেপাশেই ওরা ঘোরা ফেরা করে। 
কিন্তু সত্গে মেশেনা। ওরা আমার গোপন কথার হদিস 
রাখে ; হাত দেখে ভাগ্যবেখা বির করে। আমরা নিজেদের 
সম্পর্কে যতটুকু জান তার চেয়ে অনুনক বোঁশ খোঁজ খবর রাখে 
ওরা । প্রাচ্য ও প্রতীচোর ওবা হল সংযোগ । স্পেনাপাদের 
চেয়েও ওবা নাচেি-গানে বেশি দক্ষ । গান বাভনায় ওরা 
হাত্গেরীয়দের চেয়েও পটু এবা আত্মাঁব্বাসী। খুব কম 
কাজই ওরা পরে। কিন্তু ঘ পরে তা অনেক্র চেয়েই 
নিপৃণভাবে করে। সৃশ্চির 9হতি সংরক্ষণের প্রবণতঅ ওদের 
বোশি। যা কিছু ওদেব প্রয়োজনের জীনস--তার মঝ্টাই ওরা 
গ্রহণ করে; বাদ দেয় যা ধাতে সয়ান সেটুকুই । সবন্রই ওরা 
হয়েছে (নিপশীড়ত, নির্যাতিত । তবু আঙবলের ফাঁক দিয়ে গলে 
পড়া হাওয়ার মত ওরা ছাঁড়য পড়ছে সবন্ত। 

ক্যারাভ্যানের চলমান জীবন প্রবাহই ওদের যাযাবর জীবনের 
সঠিক পারচয়। এক জায়গায় তাই বেশি দিন ওদের থাকা হয় 
না। কীঁষকার্ষের আদম পেশা ওদের নয়। পেশা ওদের লোক- 
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রঞ্জনের পরগাছা বাঁত্ত- নাচ, গান, বাজনা, হাতদেখা, ভাগ্যগণনা | 
অবশা সোনা-রূপোর সক্ষয কারুকাজ, হাতির দাঁতের 
কারগাঁরতেও সমান পটু জিপপীরা । 

আমাদের প্রেরণার উৎম হল জিপসীরা, তবে আমরা তা 
জানি না--এই বলে আক্ষেপ করেছেন স্যামুয়েল রবাটস। 
স্বাধীনতার উগ্র বাসনা, বন্ধনহণন প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধত্ব, উন্মন্ত 
আকাশের তলে দেশ-দেশান্তরে অবাধ বিচরশ-- এই হল ওদের 
বৈশিষ্ট্য । আমরা যা স্বপ্ন দৌখ জিপসীরা তাকে বাস্তবে রূপ 
দেয়। পযাথবীর অবাশম্ট রোমান্সের প্রকাশ বুঝি বা ওদেরই 
মধ্যে । নির্ভীক স্বাধীন সত্তা নয়ে জন্মগ্রহণ করোছল ওরা। 
আইন শঞ্খলার অত্যাচার আর সভ্যতার অগ্রগাঁতর ফলে সেই 
স্বাধীনতা হয়েছে পঙ্গু । এই হল সভ্যতার অভিশাপ । তাই 
নর্যাতন আর নিপীড়নের যাঁজঅকলে জিপসীরা পিষ্ট হয়েছে 
চিরকাল । সমগ্র জপস সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছাঁব। ( লেখকের 
“এশিয়ার সাতত্য' জিপসা সাহিত্য প্রসংগ দ্রষ্টব্য |) 

লেখালোখ শুর«র অনেক আগে থেকেই এই সব গল্প 
লোকমুখে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জাময়েছে। 
যাযাবর 'জপপসারাই একদেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সময 'নিয়ে 
গেছে তাদের জীবনযাত্রার লৌকিক ঢ৩, শব্দ সম্ভার এবং বহু 
উপকথা । তাতে মিশে গেছে কেলে আসা ভূখণ্ডের জন্য তাদের 
পিছুটান । মুখে মুখে বদলে ষাওয়া এইসব উপকথার বাঁহরহ্গের 
রপে বদলালেও মূল উৎসটিকে 'কম্তু চিনে নিতে কষ্ট হয় না। 
এই উৎস ভারতবর্ষ, জিপসীদের আদ বাসস্থান । 

এহেন 'জপসাী উপকথার সঙ্গে ভারতীয় উপকথার সাদৃশ্য 
যে থাকবে এটাই স্বাভাঁবক। জপসাদের ভাষা রোমানির সঙ্গে 
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মূল সাতাঁট ভারতীয় ভাষারও যথেম্ট সাদশ্য রয়েছে । জিপসাঁ 
সাহত্য-বিশারদ ফানসিন হিন্ডেসং গ্রোম বলেন £ 

“ভারতবর্য ছাড়ার পর পারস্য ও আর্মোনিয়া পার হয়ে 
তারা গ্রীকভাবী বলকান অণুলে এসে বসবাম করেছিল কয়েক 
শতাব্দী । সেখানে ভারতীয় উপকথা ছিয়ে দিয়ে তারা 
শিখোঁছল গ্রীক উপকথা । ১৪১৭ খ্টাব্দ নাগাদ তারা সেখান 
থেকে ছড়িয়ে পড়ে সাইবৌরয়া, নর্ওয়ে, স্পেন ও ব্োজলে। 
প্রত্যেক জায়গাতেই তারা নিজেদের সংগৃহীত উপকথাগল 
প্রচার করে ও স্থানীয় উপকথা সংগ্রহ করে সমদ্ধতর করে 
তোলে নিজেদের ভাঁড়ার ৷ 

আই পাঁথবীর সব দেশের উপকথার মধ্যেই জিপসী 
উপকথার প্রভাব রয়েছে । ভারতীয় উপকথাও এর ব্যাতিক্রম নয়। 
তুকাঁ, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশের জপমী উপকথাগুীলর সঙ্গে 
এজন্যই ভারতীয় উপকথার মিল দেখা ঘায়। 

রাশিয়ায় যেসব জপসাঁদের বাস তাদের অনেকেই বাভন্ন 
ন্দু দেব-দেবীর উপাখ্যান রক্ষা করে আসছে। দেবী ধাঁরন্রীকে 
ওরা মাতা বামাবলেখাকে। হিন্দু পুরাকাহনীর দেবদেবীর 
সম্গে জিপসী পরাকাহিনীর ঠাকুর দেবতার বহ্‌ মল দেখা যায়। 
জিপসী পুরাকাহিনীতে সীতার পাতাল প্রবেশ ও জননণ বস্সন্ধরার 
তাঁকে বুকে টেনে নেবার মত কাঁহনীও রয়েছে । 

পোলিশ জিপসী গল্প টেল অফ এ ফুলিশ ব্রাদার এবং 
“ওয়াণ্ডারফুল বুশ” ওয়েলস জিপসী গল্প পদ দ্রাগন'-এর সশ্ো 
ভারতীয় উপকথা পবানরপনত্র'€র ( ণদ মানাঁক প্রিন্স'--ম্যাইভ 
স্টোক ) “টেকোরাম' ( কথা নং ১৬ )-এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। 
আবার তুকর 'জিপসী গল্পের সঙ্গে গ্রম ভাইদের “ফেইথফুল 
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জন" এবং অন্যান্য ইউরোপায় উপকথার যেমন সাদশ্য রয়েছে, 
তেমাঁন মিল আছে রেভারেণ্ড লালীবহারী দে সংকলিত “ফকিরচাঁদ' 
গল্পাঁটর সঙ্গেও ( ফাঁকরচা্দ, “ফোক টেলস অফ বে্গল' )। 

জিপসী এৰং ভারতীয় উপকথাগহলির মধ্যে ঘটনাগত 
সাদশ্যও প্রচুর । হাজ্গেরীয় জপসী উপকথা “দ ভ্যামপায়ার'-এ 
এক রাজা গাডোয়ানকে রাজকন্যার কনর থেকে ফল তুলে 
আনতে পাঠালে সে ব্যর্থ হয়, কিন্তু রাজা নিজে গয়ে ফূল 
তুলে নিয়ে এলেন। প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে ভারতা'য় 
উপকথা “বেল প্রিন্স'-এ। স্ন্দরী রাজকন্যার যে প্রিয় ফুলাঁটকে 
গ্রামবাসীরা কেউ তুলতে পারলেন না রাজপাত্র অনায়াসেই তা 
তুলে আনেন। দুই উপকথাতেই রমণীরা সন্তান লাভ করেছেন 
ফল খেয়ে । ভত্তের দুর্দশা দুর করতে মহাদেব যেমন বুড়ো ফাঁকর 
বা নন্দী ভ্‌ঙ্গীকে পাঠান গল্পের শেষে, তেমান প্রভু পাঠিয়ে- 
ছেন সেন্ট পিটারকে । “পাখাওয়ালা রাজপুত্র (কথা নং ২০) 
গল্পের ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রের পাশ থেকে মোমবাতি সারয়ে 
নিলে জেগে ওঠে । একই ঘটনা ঘটে রেভারেন্ড লালাবহারী দে 
সঙ্কালত “দ বয় উইথ দি ম;ন অন হিজ ফোরহেড' গল্পাঁটতেও । 
আঁভশাপে পশ হয়ে যাওয়া রাজক:মারী সোনার কাঠি রুপোর 
কাঠি ছোঁয়ালে জেগে ওঠে। দাঁক্ষণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত 
ঠাকুরদার ঝাল” ঠাকুরমার ঝুলি'র রুপকথাগ্‌লিতেও একই 
ঘটনা দেখা যায়। 

প্রায় একই রকম পোশাক-পারচ্ছদ পরে দুই উপকথার 
নায়ক-নায়কারা । সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, কি ভারতীয়, 
কি ভিন্ন দেশে ছাঁড়য়ে থাকা জিপসী উপকথা সবগনীলতেই একই- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পাখির ডানা, জীবজন্তু, কাঁট-পতঙ্গ প্রভাত 
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উপাদান । একই ঢঙে আদেশ দেওয়া হয়েছে কাউকে । কিংবা 
একই শাপে ভস্ম হয়ে গেছে কেউ। কে কাকে প্রভবিত 
করেছে এই কুট তর্কে না গিয়ে বরং বলা ভালো দু'জনেই 
দু'জনের কাছ থেকে নিয়েছে- দিয়েছে। 

যদিও আজকের ভারতবর্ষে প্রচলিত উপকথাগহীল নিজ 
উৎস থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, বাহরছ্গে অনেক বল 
ঘটেছে তাদের, তবুও মিল খইঁজে পেতে কষ্ট হয় না। ভ্রাম্যমাণ 
পসরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প উপকথাও 
ছাঁড়য়ে দিয়েছে বহু জায়গয়। এবং এক মহাদেশের সব্গে 
আর এক মহ।দেশের সাংস্কীতিক এক্য গড়ে তুলেছে । 

ইউারাপ আমোরকার বহু লেখকই জিপসীদের নিয়ে গল্প 
উপন্যাস লিখেছেন । জিপমীরা তাঁদের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল । 
অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য ছিল অবশ্য রোমাণ্চধর্ম" কিছ; একটা 
সূষ্টিকরা। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে অ হয়ে উঠেছে অপ 
সাঁহত্যকীর্ত। এইসব অমর শ্রষ্টাদের মধ্যে আছেন ভিইর 
হিউগো, লিও তলঙ্গয়। ম্যাকাসিম গোকি? সারভেনটিস, ম্যাথু 
আবনল্ড, জর্জ ইলিয়ট, জন গলসওয়ার্দিঃ ভি. এইচ. লরেন্স, 
আরসাীকন কড্‌ওয়েল, মোরাভিয়া প্রমুখ অনেকেই । 

একদা “ও নোভা ডোম" (নবজীবন' ) নামে সোভিয়েত দেশে 
একটি জিপ সংবাদপন্রও প্রকাশিত হত। মস্কোতে জিপসাঁদের 
থয়েটারও ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশ 
ভ্রমণে যান তখন তান জপপীদের নাচ-গান অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট 
হয়েছিলেন । 

পাঁথবীর এক কোটি কাড় লক্ষ জপমীদের দাবা রাষ্টরসজ্ 
সম্প্রীতি মেনে নিয়েছেন। আন্তজাতিক জনজীবনে মর্যাদার 
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স্বীকীত পেয়েছে আজ জিপসারা । 

এই বইয়ের জিপসী লোককথাগ্দীল ইউরোপের বাভন্ন 
দেশের, বিশেষ করে ফানসিস হিন্ডেস গ্রোম-এর "জপসী ফোক- 
টেলসং (হারবার্ট জেনকনস: £ লন্ডন ) থেকে সংকলিত 
হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকায় প্রচলিত এই জিপসী লোককথা 
“রোমান ভাষায় লেখা হলেও এগ.লর সঙ্গে ভারতীয় 
লোককথার মিল কতখানি অ সহজেই পাঠকের নজরে ধরা 
পড়বে । 

ণজপসী লোককথা'র প্রথম কাঁহনীটি এীতহাসক লিটন 
স্ট্রেচির আত্চারতমূলক রচনা “আনং-পাবাঁলশড লাইফ জ্যাণ্ড 
লিটারার রোঁমানসেন্স' থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এই 
কাহনীটি অবশ্য জিপপী লোককথার পর্যায়তুন্ত নয় । কিন্তু 
জিপসী জীবনধারার 'িজদ্ব বৌশন্ট্য এর মধ্যে ফুটে উঠেছে তাই 
এট জপসী লোককথায় গৃহীত হল। 

আর এই দুরূহ কাজ সম্ভব হত না প্রখ্যাত সাহিত্যিক 
ও গ্রন্থাগান্িক শ্রদ্ধেয় শ্রীফূত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় 
ডঃ অতুলকৃষ্ণ সুর মহাশয়ের অকণ্ঠ সহযোগিতা ও সহায়তা লাভ 
না করতাম; বশেষ করে পরম স্নেহভাজন শ্রামান নীল দাস 
ও শ্রীমান রঞ্জন সেনের । তরুণ প্রকাশক বন্ধুবর শ্রান্পোলচন্দ্ 
ঘোষকেও এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই । 


নিখিল সেন 
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গয়না-গাট-পবা জপস* মেয়ে 


জিপসী লোককথা 


১, 


“বলো, ঠিক করে বলো, লক্ষী ! 

মনাঁতর স্বরে আম বলে উঠলাম। ওর ছোট হাতখানির মধ্যে 
র্‌পোর একটা চকচকে চাকাত গঃজে দিলাম | বললাম £ 

দতামার মত নুন্দরী না হলেও চলবে! তোমার অর্ধেক রুপ 
থাকলেও হবে। আমায় একটা প্রোমকার সম্ধান দিতে পারো ? 

অনেক কাব শুনেছে অমন কথা মেয়োট। এসব ব্যাপারে অভ্যম্ভ 
সে। তৰ্‌ গাল দ:টি তার আরও লাল হয়ে উঠল। চোখদ;ট তুলে দে 
তাকালো আমার মুখের দিকে । অনুসব্ধানী দৃষ্টি হেনে খঃজলো কি 
যেন। তারপর নিজের কালো চোখদটি নাময়ে তাকালো আমার হাতের 
তালুর দিকে। জিভটা তালুতে ঠোঁকয়ে হঠাৎ সে চকচদক শব্দ 
করলো । আপশোষ করে বলে উঠলো £ 

তুম তো দেখাছ জীবনে অনেক ঘা খেয়েছো। খুব ছোটবেলা 
হাঁরয়েছো বাবাকে । ভোমার ভাই আছে কিন্তু কোনো বোন নেই। 
আহ! তুম যখন সবে বালক তখন এক মেয়ের প্রেমে পড়োছলে। তুমি 
কিন্তু মেয়েটাকে জীবনে আর পাবে না। না, পাবে না কোনও দিন। 
রেখাটা কেটে গেছে । তোমার বকটাও ভেঙে দিয়ে গেছে । তুম খুৰ 
মন-মরা হয়ে পড়োছলে। সমানে সে বলে চললো £ “সে যাই হোক, 
ফাঁড়াটা এখন কেটে গেছে। তুমি সামলে নিয়েছো অনেকটা । তৰে আর 
কখনও আগেকার মতো মনের ফা ফিরে পাবে না ॥ 

আঁম তাজ্জব বনে গেলাম। হাতখানা তাই 'ছাঁনয়ে নলাম এক 
ঝটকায় । সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম £ 

"ডাইনী কোথাকার ! 

“আম 1ক তোমার মনে আঘাত দয়োছ? মেয়েট মখ তুলে প্রশ্ 
করলো। বললো £ 

“ৰেশ, তা হলে ঘা ঘটে গেছে সেসৰ ক; আর বলবো ন। 
ভাঁবব্যত্তের কথাই শংধ? বলবো । 
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হিশ্যা হ্যা, তাই বলো। ভাবধ্যতের ভালো ভালো কথা যাঁদ থাকে 
বলো।, 

আম খুব কৃসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছলাম। খহতখহ্তে । মেয়েটা 
উপরের তাল:তে জিভ ঠোঁকয়ে আবার চকচক শব্দ করলো । বললো £ 

“নতুন একটা গ্রহ খুব ভোগাচ্ছে তোমাকে ॥ 

“কোন: গ্রহ ? 

কী নাম আসে জান না। তৰে এ গ্রহের প্রভাবে জাতক আগ্রহী" 
হয়ে ওঠে যত সব অদ্ভুত 'বিষয়ে। আর জাতককে ঠেলে দেয় নানান 
দুংখ-দুর্দশার দিকে । তবে তোমার বরাত ভালো । জীবনে ত্যাম কখনও 
অভাগ্রন্ত হবে না। নাম-যশ তোমার খৰ হবে। তম মাথা তুলে 
দাঁড়াবে। তবে আশঙ্কার কথা, তোমার প্রাপ্য সম্মানের পুরোপ্দার 
মর্ধাদা তুমি হয়তো পাবে না।, 

মেয়েটা আবার মুখে চকচক করে শব্দ করলো । বললো : 

“আহ্‌ৃহঃ। তোমার কিছ্টা দুনণমও রটবে। নিন্দা করবে লোকে। 
তুমি দায়ধ না হলেও লোকে তোমার নামে কুৎসা রটাবে। তাতে তোমার 
মন মেজাজ খিশচয়ে থাকবে সব সময় । তবে তোমার মাথা হেট হবে না 
কারো কাছে। উশ্চ থাকবে । তোমার পরম কধু আর চরম শন; দুই হবে 
মেয়ে। তুমি হবে প্রেমের কাডাল। প্রেম-ভালোবাসা জীবনে তুমি অনেক 
পাবে ঠিক। কিন্তু ভাতে তোমার তপ্ত হবে না। খাল দুখে 
বেড়ে যাবে) 

মেয়েটা আবার চকচক শব্দ করলো মূখে । বললো: “অনেক 
ক্ষেত্রে তুমি নিজের শত্রুতা নিজে করবে । তা হোক, মন খারাপ করো না। 
তুম খুব ভাগ্যবান । সবক্ষেত্রে তামি কৃতকাধ" হবে । 

মেয়েটি একটু থামলো । দম নিয়ে বললো ঃ “তবে আমার মতন না। 
এই দেখ না আমার হাত। দেখ ভাগ্য-রেখাটা কেমন কাটা | 

“কাটা হঙ্গে কি হয় ? 

দুঃখ । আর শীগগীরই তা ঘটবে।। 

“আচ্ছা, তুম অপরকে ঘা বলে বেড়াও নিজের বেলায় তা খাটাও না 
কেন % আমি বলে উঠলাম 2 

“সৌভাগ্য কারো হাতে কিন্তু লেখা থাকে না।: 


৩৬ 


২'জিপসী লোককথা 


'আলবৎ থাকে । যারা পড়তে পারে তারা জানে । 

জবাব দিলো জিপ" মেয়েটা--“তবে খুব কম লোক জানে এ বিদ্যে। 
কেউ কেউ মুখ দেখেও বলে দিতে পারে । 

আম অবশ্য জিপসী মেয়েটা যা যা বলে গেলো হুবহ? তা লিখে 
রাখতে পারলাম না। কেননা, সে খুব তাড়াতাঁড় কথা বলাছল। আর 
এমন সব কথা যার অর্ধেক মানে আম জানি না। যেটুক; বুঝতে 
পেরোছি তাই শুধু 'লাপবদধ করলাম এখানে । 

কথা বলতে বলতে আমরা হশটতে শুরু করলাম। চলতে চলতে 
আম তাদের ভাষা, ধর্ম মেয়েদের চল-চলন ইত্যাদ ব্যয়ে নানা প্রশ্ন 
করতে লাগলাম। সব কিছুরই জবাব দিয়ে চললো সে। তার কথা 
আমার অনেকটা হে*য়ালীর মতো শোনাল। 

আমার মনে আছে সে বুঝি বলোছল, ইংল্যান্ড-এ জিপপারা 
দশ্রেণীতে বিভন্ত | এক শ্রেণী ফাহে? আর অপর শ্রেণী পস্মথ' নামে 
পাঁরচিত। . ওদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারাই শুধ এ নাম 
গ্রহণ করে। 

জিপসণ মেয়েটি আরও বলছিলো, তাদের আচার-অনন্ঠান, ধর্ম" 
বিবাস আজ নাক লোপ পেতে বসেছে কমে কমে । অনেকে আবার 
প্রীস্টানও হয়ে গেছে। এরা হোল অস্পৃশ্য খ্াস্টান--যাকে বলা হয়ে 
থাকে 'হাঁদেন । 

ভাগ্যরেখা বিচার করতে গিয়ে তারা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যা 
প্রতারণার আশ্রয় নেয় না এমন নয়। আম পরে জানতে পার 
জিপসীদের ভাগ্যগণনার মণ্গে আমাদের জ্যোতিবশান্দের অনেক 
তফাৎ । 

ওসৰ হচ্রেখাব্ার-ভাগ্যগণনার বিষয় ছেড়ে আমরা এবার অন্য 
প্রসঙ্গে এলাম । .বুঝলাম জিপ মেয়েটা আমায় অপছন্দ করে না। তবে 
সে ছিল খৰ নম্র; বড় লাজুক । 

“দেখ, দিনকয়েক আম তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই। আম এক- 
সময় বলে উঠলাম |--তুম কি বলো? 

পনচ্চয়, নিশ্চয় । ইচ্ছে করলে তুম থাকতে পারো । সেতভোথ্বৰ 
ভালো কথা। 
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ওর চোখ দুটি নেচে উঠলো আনন্দে। বললো £ 

“তবে সাত্যকারের ভদ্রলোকের মত তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে। 
ঠাকৃমাকে আমি বলবো। হণ্যা গো, থাকো না ত্বাম যাঁদ্দন খ্নাঁশ | 
বলে উঠল মেয়েটা £ 

দাঁড়াও আমার হাত্তের রেখাটায় কিন্তু সৌভাগ্যের কোনো চিহ 
দেখাছ না। চিহ্ন রয়েছে খাল।, 

আমি ওর ছোট হাতটা মূখে নিয়ে চুমু খাবার লোভ সামলাতে 
পা্ল্‌ম না। ও কিন্তু কোন বাধা দিলো না। তবে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে 
চুমু খেতে দিলো না কছুতেই। 

ৰনের ধারে একফালি নেওয়ারশ জমির ওপর জিপসাদের তাঁব্াট 
এবার আমার চোখে পড়লো । সূর্য তখন পাটে বসেছে । পাশ্িম দিগন্তে 
সবে লালে লাল হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার নীল নিমেঘ আকাশে তখন 
দেখা দিয়েছে শুকতারাটি। রাঁতদেৰ “ভেনাস? ! 

ছেড়া নোংরা জামা-কাপড় পরা এক দগ্গল ছেলেমেয়েকে দেখতে 
পেলাম। ওরা তখন ঘাসের ওপর গড়াগাঁড় লুটোপ্টি খাঁচ্ছিল। 
আমাদের দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো । পিছ নিলো আমাদের । তিনাঁট 
যুবক বদ্ধ এক জিপসণকে ঘিরে দাঁড়িয়োছল। বৃদ্ধটি তখনি একটা 
মেরামত করাছিল। যুবকরা কটমট করে তাকালো আমাদের দিকে। 
জিপস৭ মেয়েটা তখন আমার একখানি হাত ধরে আমায় নিয়ে গেলো 
তাঁৰুর মধ্যে । 

এক ৰ্‌দধা জ্লস্ত উন্‌নে কি যেন একটা সিদ্ধ করাছল প্রকাণ্ড একটা 
পান্রে। আমার ছোট সঞ্গিটি তার কাছে ছহটে গিয়ে ?ক যেন একটা 
বললো আবদারের সরে । ওর কথা এক বণও আমি বুঝতে পারলাম 
না। তৰে দেখলাম বৃদ্ধাট ওর কথা শুনতে শুনতে কয়েকবার আমার 
দকে তাকালো । যাচাই করে নিলো বাঝ আমায়। প্রথম প্রথম বাঁঝ 
মাথা নাড়লো আনচ্ছার সঙ্গে। পরে কিছুটা বাঁঝ মন গললো। 
কথাবাতণ বলতে লাগলো পহজ স্ুরে। 

জিপসী মেয়েটাকে আমার ভয়ানক ভালো লেগে গেল। তার আকর্ষণ, 
কিছংতেই আম উপেক্ষা করতে পারলাম না। মন্মমগ্ধ হয়ে গেলাম, 
রাাতমত | একসময় সে আমার মুখোম্খি ঘরে দাঁড়ালো । বললো £ 
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দতোমার যতাঁদন খুশি তুমি ততদিন থাকতে পার এখানে । কিম্তু 
দাড়াও তোমার কাছে টাকা-কাঁড় ক আছে ? 

টাকার কথা শৃনে মনটা আমার বিষয়ে উঠলো । ম্বপ্নসৌধ পড়লো 
বুঝি লুটিয়ে। জিপলী মেয়েটা কি আমার কাছে কত টাকা আছে 
জেনে নিতে চাইছে? টাকার 'বানময়ে জিপসীদের আতিথেয়তা ? 
তাদের প্রাতি-ভালবাসা কি এতই ঠুনকো ? কেনা-কাটা যায় টাকা দিয়ে? 
এন্ের দয়া-দাক্ষিণ্য কিনতে হয়? 

আঁম তাই জানিয়ে দিলাম, ত্যাঁদ এখানে ফিছ্যাদন আম থাকি তার 
বিনিময়ে যে টাকা দিতে হবে তা আছে আমার কাছে।' 

আমার জবাব শুনে মেয়েটার মুখখানা কিন্তু শ্যাকয়ে গেল। তাঁর 
দৃন্ট হেনে তাকালো সে আমার দিকে । বললো £ 

তুম আমাকে ভুল বঝেছো । আমাকে তুমি অমন ভাববে কখনো 
আশা কার নি। আম শৃধ্‌ তেমার নিরাপত্তার জন্যই বলাছিলাম। 
কেননা এখানে টাকাকাড় নিয়ে ঘোরাফেরা করা খুবই 'বিপব্জনক ।' 

মেয়োট একটু থামলো । বললো £ “তোমার কাছে যা আছে সব 
ঠাকুমার হাতে দিয়ে দাও। যখন যাবে তখন তান তোমার টাকা 
তোমাকে দিয়ে দেবেন । পাই-পয়সাটাও খোয়া যাবে না। 

আমার বুক থেকে একটা গ:রু-ভার বাঁধ নেমে গেল। আমি 
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বৃদ্ধার হাতে লব টাকাটা তুলে দিলাম। আর 
বদ্ধা অ নিয়ে ( একুনে চোদ্দ পাউন্ডের মতো ) অবলীলাক্রমে নিজের 
পকেটের মধ্যে চালান করে দিলো । 

“তোমার টাকা ঠিকই থাকবে ॥ মেয়েটা বললো মাথা তুলে। অরপর 
হেসে বললো £ “তা মান্ত্র চোদ্দ পাউন্ড! আম তো ভাবলাম, হাজার 
পাউন্ড হৰে বুঝি |” 

বেশ তো মেয়েটি! ওর কথা শুনে আমার রাগ-আঁভমান সৰ 
উবে গেলো । চণঞল চোখদুটিও ওর ছলছল করে উঠলো । 

্দ্ধা এবার উঠে গিয়ে উনুন থেকে এক হাতা গনগনে আগদন 
তুলে এনে সামনে মাটির ওপর দিলো ছাড়িয়ে । তারপর আমায় বললো £ 

“এবার আগ.নটার ওপর গিয়ে দাঁড়াও ।, 

জিপসী মেয়েটাকেও বাঁঝ কি যেন বললো ওদের ভাবায়। 
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সৈ অমাঁন বাইরে ছহটে গিয়ে ডেকে আনলো অন্যান্য 'জিপসীদের | 
ওদের মধ্যে স্ত্রী; পুরুষ, ছেলে-মেয়েও রয়েছে । সংখ্যায় জন বারো 
হবে। ওরা সবাই এলে জড়ো হলে বৃদ্ধা তখন আমার 
ডানহাত্খানা নিজের মুঠোয় তুলে নিলো । আমার পায়ের কাছে 
আগুন দৌথিয়ে কি যেন বললো ওর্দের ভাষায়। শ্রদ্ধার সচ্গে তাই 
শুনলো সবাই। 

বৃদ্ধার কথা শেষ হলে ওরা কছহক্ষণ মাথা 'ীনচ করে দাঁড়য়ে 
রইলো। তারপর জনে জনে এাঁগয়ে এসে স্বাগত জানালো 
আমাকে । মুখের ভাষা ও আকার-ইঠ্গিতে আমায় জানিয়ে দিলো ওদের 
তাঁবতে আম স্বাধখনভাবে চঙ্লাফেরা করতে পারবো এখন থেকে । 

আমও নিজেকে জনাপ্রয় করে তোলার চেস্টা করতে লাগলাম । 
যাকে পেতাম তার সঙ্গেই আলাপ জমাতাম হাসি খাঁশ হয়ে। ওরা 
অবশ্য গায়ে পড়ে কিছ একটা বলতো না। আম যাবক বক করে বলে 
যেতাম তাই শুনতো । মজাও বাঝ পেত । আগুনের ঝড়ে চণুল্লটাকে 
আমরা সবাই ঘিরে বসতাম প্রাচখন প্রাচ্যবাতিতে । উনুন থেকে তখন 
প্রকাণ্ড সে হাড়িটা নামানো হোত। আর গরম গরম খাবার তা থেকে 
পাঁরবেশন করা হোত আমাদের। তার মধ্যে আল;, রহাট, নানান তাঁর- 
তরকারর সঙ্গে মাংসের টুকরোও থাকতো । আম অভ্যন্ভ না হলেও 
[জপসীদের এ 'পোরিজ' আর “7 খেতে নেহাৎ মন্দ লাগতো না। 

থুড়থুড়ে বৃদ্ধাটি বুঝি 'জিপসীদের রানীমা। তাঁবুর সবেপর্বা। 
রানীমা কিন্তু এসব খাবার গ্রহণ করতো না। তার জন্য আলাদা করে 
ছোট হাঁড়তে রানা চাপানো হোত সেকেলে প্রথায় ॥। পরে আম জেনে 
ছিলাম, রানীমা নাক এখনো সেকেলে । প্রাচীন জিপসীদের চাল-চলনে, 
খানাপনায় বিবাপী। যে জন্তুর ম্বাভাঁৰক মৃতহ্য হয়ান এমন কোন 
প্রাণণর মাংস বুড়ি রাম্মা করতো না। তাই ওর রাতের খাঁবার বোঁশর 
ভাগ সময় ফাঁদে-ধরা-পড়া কোনো লজারুর সেগ্ধ মাংসই হোত। 

পাঁচ-ছদিন আমি বেশ কাটালাম এসব ভব্ঘঃরে অপারচ্ছল্ন যাযাবরদের 
সত্গে। আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় হোত, ওদের এ সময় 
আতিথেয়তার মলঙ্য শোধ করতে হবে আমায় হয়তো কড়ায়-গণ্ডায়। 
অপরের হাঁসমূরগণ 'আত্মসা বরা বা চর করা ৰা অমনধারা ছার 
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চামারির ব্যাপারেও আমায় হয়তো জাঁড়য়ে পড়তে হবে একাদন । কি 
করেই বা এড়াব? তৰে সৌভাগ্যের কথা, আমাকে কখনও ও 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। 

তাছাড়া কোনো 'জিপসীকে অপরের হাঁস-মরগী চার করতে 
আমি দেখান স্বচক্ষে । জবলম্ত উনানের পাশে খাবারের পান্র সামনে 
রেখে খেতে বসে ঝলসানো এ হাঁলাট কার- আমার না তোমার £ তোমার 
না আমার--এ নাঁতবোধ আমার মনে তখন জাগত না। জিপলাঁ 
পুরুষদের দেখতাম ভোরবেলা তাঁব থেকে বৌরয়ে যেতো খচ্চর নিয়ে। 
আর সঙ্গে থাকতো মেরামত্ী করার টুঁক-টাঁক সাজ-সরঞ্জাম। কোনো 
কোনো দিন দুপুরবেলা ফিরতো ওরা তাবতে । কোনো কোনো দিন বা 
রাত হয়ে যেত। 

মেষেরা সব বেরোত ভাগ্য গুণতে | ছেলেপিলেরা খখজতো 
কোন আগন্তুক এলো কিনা । যদি কারোর সন্ধান পেতো, ভাঁবূতে তাকে 
আনবার জন্য পশড়াপীড়ি করতো । বৃদ্ধা রান্ধমা সারা নি উনান 
আগলে বসে থাকতো চ্রীল্সর পাশে । আমাদের জিপসী মেয়োঁটও 
ভাগ্য গণনা করতে বেরোতো ওদের সঙ্গে । কিন্তু পথের ধারে একটা 
জায়গায় সে অপেক্ষা করত আমার জন্য । আ'মও যথা সময়ে মিলিত 
হতাম তাব সঙ্গে । সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে আমরা এাঁগয়ে যেতাম 
অনেক দর। কোনো কোনো দিন নদীর ধারে গিয়ে আমবা বপতভাম 
ঘাসের ওপর | গল্প-গহজব করতাম অনেকক্ষণ ধরে । 

আমার মনে হোল আমায় বাঁঝ পছন্দ করে মেয়েটা । তবে এ থাকে 
বনে, ঠিক প্রেম-ভালোবাসা নয় । তার আগ্রহের মূলে রয়েছে ইউরোপাঁয় 
এক ঘ্‌বকের প্রাত ভারতাঁয় এক যাযাবর কদমার কন্যার বন্য, নিষ্পাপ 
অনুরাগ । কেননা ঘোড়-সওয়ার কোনো যুবককে পথে দেখলেই 
অমান তার মধ্যে জন্মগত প্রবৃত্বিটি জেগে উঠত। একবার তো এক 
ঘোড়-সওয়ারকে দেখে সে অমনি তড়াক করে আমার পাশ থেকে উঠে 
পড়লো । আর পিছ পিছ ধাওয়া করলো সেই োড়-সওয়ারের | চাকার 
করে তাকে খামালো। তারপর তার হাতের তেলো ধরে ভাগ্যগণনা 
-করতে বসে গেলো। 

এক সময় সে আৰার ফিরে এলো আমার কাছে। হাতের মনঠোয় 
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তার চকচকে একটা আধ-মোহর । আহলাদে সে তখন আটখানা | 

মুখ ফারয়ে আমি উঠে পড়লাম । একা একা চলতে শুরু 
করলাম। এক জায়গায় দাঁড়য়ে পড়ে সে আমার দিকে তাঁকয়ে রইলো 
এক মৃহর্ত। স্ভারপর ছটে এসে জাঁড়য়ে ধরলো আমার গলা । 

তুমি ক আমার ওপর রাগ করেছো ?, 

রাগ ! না-না-না !' আম জবাব দিলাম ।--ণকদ্তু কোনো ছেলে- 
ছোকরার পিছ? অমন ধারা ছোটা ক? 

“ওহ, হিংসে হচ্ছে বাঁঝ? তা আমখাশিহয়োছ!, 

সে হেসে উঠলো ।--তা হলে তুমিও আমার কথা ভাৰো 
একটু-আধটু !, 

ঝোঁকের মাথায় সে তখন পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে 
দাঁড়য়ে হঠাৎ আমায় চুমহ খেলো । আমিও তাকে দু'হাতে জাঁড়য়ে 
ধরঙাম। সে কিন্তু সহজে ধরা দিলো না। 'নিজেকে মস্ত করে নিলো 
সাপের মত পিছলে গিয়ে । তারপর ছটতে শুর করলো তাঁবুর 'দিকে। 
নিজের ওপর তার যেন কোনো আচ্ছা নেই। ভয় বৃঝি আমাকে । 


একদিন সকালবেলা দেখলাম সে চুপচাপ বসে আছে। ভয়ানক 
গম্ভীর দেখাল ভাকে। 'বিরন্ত হয়ে আম প্রশ্ন করলাম £ 

আমন চুপচাপ ৰসে আছো কেন? 

সে কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলনা । আমায় সহসা প্রশ্ন 
করে বললো £ 

“আছা, বলো তো, সাত্য করে বলো ভো, তুমি কি আমায় সাত্য 
সাঁত্য ভালোবাসো ? 

“বাস না? সাত্য ভালোবাঁস। আম জৰাৰ দিলাম 

তুমি আমায় সাদি করবে? 

“সাদি? ভোমায় ? 

আমি বময়ে ফেটে পড়লাম ।-_-শেষ-মেষ কিনা সাঁদ। নানা 
আম তোমার সঞ্চে প্রতারণা করতে পারবো না। সে অসম্ভৰ।, 

আম অবশ্য তা বলাছ না” কণ্ঠস্বর তার শোনাল অনেকটা 
আতনাদের মতো । তবে আমার এ প্রত্যাথ্যানে সে খুৰ একটা ভেঙে, 
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পড়েছে বলে মনে হোল না। ৰললো 

“সাদি বলতে তুমি যা মনে করছো আম তাৰলাছনা। আম 
ভা কল্পনাও কার নি। আমরা যেমন মাদি কার তেমন সাদ তুঁমও 
কর নাকেন? 

“সে সাদি কেমন তরো ” 

“তোমাকে একভাল পোড়ামাটি--ধরো একথানা টাল সমান দু'ভাগে 
ভাঙতে হবে আমার সঙ্গে ।: 

তাই নাকি? 

"যা, ঠাকুরমার সামনে । ভাঙলেই সাদ হয়ে গেল। মেয়াদ 
অর মান পাঁচ বছর। বোশ না।, 

গলাটা এবার সে খাদে নামালো । বললো £ 

“তুঁম যদি চাও [তর আগেই আমায় ত্যাগ করতে পারো । তুমি 
চাইলে আমি আটকাবো কি করে?' 

আহা। নেহাৎ ছেলেমানুষ ! হ্যা, ছেলেমান্ষ তো ৰটেই! 
বয়সেও, এমন 'কি মনের দিক থেকেও || হায়, অমন মেয়ে পায়ে ঠেলে 
আম কিনা বউ খঠজে মরাছ। 


এ ঘটনার দিন দূই পর আম আর ওকে দেখতে পেলাম না। 

সোঁদন সন্ধ্যেবেলা এবং তার পরদিনও আমি প্রথম , লক্ষ্য করলাম, 
সেই তন জপলী যুবকের মধ্যে দু'জনের আম মহা বিরাগভাজন হয়ে 
উঠোছ। আম [কিছু বলতে গেলে ওরা তার জবাৰ দেয় রূঢ় আশিষ্ট 
ভাষায় । এমান করে বুঝি ওরা আমায় বুঝিয়ে দিতে চায় আমার মেয়াদ 
ফুরিয়ে এসেছে । অনেকদিন আমার থাকা হয়ে গেছে এবার মানে 
মানে সরে পড়ার পালা ! আর কোনো পথ নেই! | 

পথের ধারে আমাদের নির্দিষ্ট ক্সায়গায় যখনই আমি মামির সঙ্গে 
(জিপসী মেয়েটাকে আম 'মাঁম নামেই ভকতাম ) দেখা করতে যেতাম, 
ওরা তখন আমার পিছ? নিতো । আমাদের পাশ ঘে'ষে বসতো, তাকাতো 
কটমট করে আমাদের দিকে | মহখে কিনুন কিন্তু বলতো না। 

মাম উঠে গিয়ে কি সৰ যেন বলতো ওদের অনেক সময়। দহ'পক্ষে 
তখন জোর কথা কাটাকাটি হতো। চড়া গলাও শোনা যেতো । শেষ- 
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মেষ ওরা উঠে গিয়ে বসতো অন্যত্র একাস্ত আনছার সঙ্গে। ওদের 
সঙ্গে কি নিয়ে এতক্ষণ কথাকাটাকাটি হয়েছে মাম তা বলতে চাইতো 
না। তবে সারা দিন তার মুখে কোনো হাসি থাকতো না। চীন্ততও 
দেখাতো। 

রাত তখন গভশর। আম আমার আন্তানার এক কোণে গিয়ে 
শুয়েছিলাম । আর আগুনের চুল্লিটার দিকে তাঁকয়েছিলাম ঘুমে 
ঢুল-ঢুল; চোখে । জিপপণরাও সবাই যে যার জায়গায় 'গয়ে 
ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা রানগমা কিন্তু তখনও জেগে। টুলে বসে 
আছে তখনও । হঠাৎ দেখলাম মিমি চুপ চুপি এসে ঠাকুরমার 
পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । ঠাকুরমার কোলের ওপর একটা হাত রেখে 
ফহ্রাপয়ে উঠলো সে একসময় । তাকে শান্ত করার জন্য ঠাকুরমা মাথাটা 
টেনে নিলো ওর। চুলের কালো বেণণর ওপর মৃদ জাঘাত করলো বার 
কয়েক । কারো মুখে কিন্তু কোনো কথা নেই। দঃজনে একসময় 
উঠে দাঁড়ালো । সম্তপণে পা ফেলে তারপর এলো তাঁবুর বাইরে। 

আমার মহা কৌতূহল হোল। বিছুটা অনুকম্পাও বুঝ! আম 
একবার তাঁকয়ে নিলাম চারদিক । সব নিগ্ভব্ধ ; চুপচাপ | আঙ্ঞানা 
ছেড়ে আমও বোরয়ে পড়লাম। একটা চক্কর মেরে এলাম তাঁৰ্র 
চারপাশ । সবাই ঘুমে ঢুলছে। কেউ কেউ শুয়ে আছে একে অপরকে 
জাঁড়য়ে। কেউ বা গশড়ম্বাড হয়ে আলাদা । খোলা আকাশের নিচে 
আম এগিয়ে চললাম। দেখলাম, মিমি আর তার ঠাকুরমা বসে আছে 
এক ওক: গাছের ছায়াম্ধকারে । 

মাম তখনও কাঁদাছল। আম এাঁগয়ে গয়ে জিজ্ঞেস করলাম £ 

ণমাম, কাঁদছো কেন? 

বৃদ্ধা ঠাকুরমা অমান তাব তজর্নশটি ঠোঁটের ওপর কবখে নিষেধ 
করলো আমায় কোন কথা না ৰলতে। তঅরপর বনের ছায়াচ্ছন্ এক 
'নারাঁবাল জায়গায় গয়ে বসলো নিজে । নির্দেশ দিলো আমাদেরও তার 
অনুসরণ করতে । মিমির মুথে তখনও কোনো কথা নেই। দহহাতের 
মধ্যে মুখখানি তার ঢাকা। এক নির্জন চ্ছানে এসে ৰ্গ্ধা আমায় 
বললো £ 

তুমি এবার চলে যাও এখান থেকে । ভোমার কিন্তু ভয়ানক বিপদ । 
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“কেন গ, 

“ছেলে-ছোকরার দল তোমায় হিংসে করছে। ওরা ভয়ানক খেপে 
গেছে। আম আর ওদের সামলাতে পারবো না। অন্য সব ব্যাপারে 
ওরা আমার কথা শুনবে। কিন্তু মন দেওয়া-নেওয়ার বেলায় ওরা 
আমার কোনো কথা শুনবে না। তুমি এখান থেকে এক্ষাঁণ চলে যাও । 

'যতসব ৰাজে কথা! এসব হাঘরে বাউণ্ডুলে ছেলেদের আম 
তোয়াক্কা কার না। এক দষ্গল এলেও না। ওরা আমার কি করবে? 
মারধোর করবে? আম ওদের চোখ-রাঙানিকে ভয় কার না। 
মাঁমকে আম হাতছাড়া করৰো না। করতে আম পারবো না-।” 

“না | 

মিম কখন এসে আমাদের পেছনে দাঁড়'য়াছিল, খেয়াল কারান। 
দু'হাতে সে আঁকড়ে ধরলো আমাকে । ৰললো £ “না” তোমাকে নিশ্চয়ই 
যেতে হবে এখান থেকে । তোমার হাতেও লেখা আছে বিপদের কথা ।” 

“আম তোমার মঙ্গলের জন্য বলাছ।, 

বৃদ্ধা ঠাকুরমাও বলে উঠলো জোরের সত্গে। --তা ছাড়া, ওর 
সহ্গে বাড়াবাড় করা তোমার আর শোভা পায় না। ছেলেরা যাঁদ এখন 
কু করে বসে, যাঁদ চাকু চালায়, আইন-আদালত তখন ক করবে ? 
আম তো একবার এক িপসার ফাঁসি হতেও দেখোছিলাম | অতে শুধু 
আমাদের দঃখ-দুদরশাই বাড়ে। আর কিছু না। 

বৃদ্ধা একবার দম 'নিল। একটু থেমে আবার বললো £ 

তুম আর ওর মন পাৰে না। শুধু শুধ আমাদের আর সর্বনাশ 
ডেকো এনো না। তুমি এবার যাও।; 

মাম ! মাম ! তুমি যাবে না আমার সথ্গে? 

1মনাতর সরে আম বলে উঠলাম। 

“যেতে সে পারেনা! ও হোল জাত জিপসাঁ মেয়ে। সং বংশে 
জন্ম। ওর কথা ওকেই বলতে দাও।, 

“না, না, আম আমার জাতভাইদের ছাড়তে পারৰো না।” 

ফিসফিস করে বলে উঠলো মিমি। আবার বললো £ কিথা দিচ্ছি 
তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হৰে। তোমার ঠিকানা আমায় দিও। 
রাগ কোরো না। আমায় ছাড়াও তোমার দিন কাটবে । আম কথা 
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দিচ্ছি, পরে একদিন আম যাবো তোমার কাছে।, 

বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছ থেকে মে আমায় টেনে নিয়ে গেলো দরে। 
কথা বলতে বলতে চুমু খেতে লাগল আমার দুহাতে । হাত দৃ*খানা 
আমার ভিজে উঠল ওর চোখের জলে । 

অবশেষে আম চপল যেতে রাজী হলাম। নাম-ঠিকানা আমার 
দিলাম মামিকে । শীত পড়ার আগে সে আমায় খন্জে বার করৰে কথা 


০ পাঁড়াপখাঁড় শুরু করলো, আমি যেন এখনই বোরয়ে পাঁড়। 
আমও গো ধরলাম। রাতের অন্ধকারে ভীরু কাপুরুষের মতো আম 
পালাবো না কিছুতেই শব্দের ভয়ে। আম ঠিক যাবো, তবে যাবো 
এখন নয়, দিনের বেলা সকলের সামনে 'দিয়ে মাথা তূলে। বৃদ্ধা জিপসণাট 
আমার প্রাতপক্ষকে আশাকরি কিছুটা শান্ত করবে বুঝিয়ে জুঝিয়ে। এ 
প্রাতশ্রাতি আমায় দিলো সে। আমিও বললাম, ওরা যদি আমায় আরো 
হপ্তাহ দুই থাকতে দেয় আম তাহলে আমার টাকা সব ওদের 'দিয়ে 


দেবো । 
ৰ্দ্ধা মাথা নাড়লো। তারপর 'মাঁমর হাত ধরে তাঁবুর দিকে পা 


বাড়ালো । ক্রুদ্ধ বিম্য হয়ে ঘণ্টাথানেক আম ওখানে বসে রইলাম। 
তারপর একলময় উঠে ফিরে এলাম আমার আন্তানায় | 

তাঁঝর আগদনটা তখন নব নিব হয়ে এসেছে । অন্ধকার জমাট 
বেধেছে চাঁরাদক। আমার চোখ দহট ঘুমে জাঁড়য়ে আমীছল, আম 
ঘুমে ঢলে পড়লাম। তারপর যখন ঘুম ভাঙলো তখন দোখ তাঁঝুর 
চারিদিকে লোকজন সব জড়ো হয়েছে। প্রাতিপক্ষ সেই ধবক তিনজন এবার 
এঁগয়ে এসে আমার করমর্দন করলো হাসখাাঁশ হয়ে । তাই দেখে আমার 
মনে হোল, ওরা ৰাঁঝ টোপ গিলেছে। আম আমার টাকা-পয়সা 
সব দিয়ে দেবো, ওরা হয়তো আমায় আরো কিছুদিন থাকতে 
দেবে এখানে । 

1কন্তু তা নয়। ওদের মধ্যে ধে ছিল সব চাইতে ঢ্যাঙা, সে এাগয়ে 
এসে বললো £ 

তুম এৰার উঠে পড়ো । অনেকখানি পথ। আমরা এগয়ে দিচ্ছি। 
+তোমার যান! শুভ ছোক। 
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আশেপাশে আম তাকালাম । না, কোথাও নেই। মামকে 
দেখলাম না কোথাও। বাঁড় রানীমাকে দেখলাম শুধু। সামনে বসে 
ঠাকুরমা আমায় খাওয়ালো । এদিক-ওঁদক তাকিয়ে আম নিচুগলায় 
একসময় শুধালাম £ 

যাবার সময় মামিকে একবার দেখতে পাবো নাগ? 

চুপ! কোনো কথানা।, 

বৃদ্ধা আমায় চ:প করতে বললো । খাটো গলায় বললো £ “ও যা 
ভালো বোঝে তাই করবে ।, 

আম আমার জামা-কাপড়ের পস্টালটা নিঃশব্দে কাঁড়য়ে নিলাম | 
তারপর যাবার জন্য পা বাডিযোছ এমন সময় বাঁড় রানীমা এাগয়ে এসে 
আমায় ডেকে 'নয়ে গেলো আড়ালে । আর হাতের মধ্যে গঃজে দিলো 
আমার সে টাকাটা । 

“গোটা কয়েক থাক না।” আম বলে উঠলাম। 

“না। পাই-পয়সাও না। মাম আহলে আমায় কখনও ক্ষমা করবে 
না। এসো আর দৌোর কোরো না। অনেকথাঁন পথ যেতে হৰে। 
দুপুরে আবার ঝড় উঠবে। মন খারাপ কোরো না। বরাত তোমার 
ভালো । ভাগ্য সংগ্রসন্ন |” অমন ভাবষ্যতবাণী শুনেও আমার কন্তহ 
একটুও আনন্দ হোল না; কিংবা 'জপপীরা সবাই আমার পিছ পিছ 
অনেক খাঁন ছে'টে এসে আমায় সম্ব্ধনা জানালো দেখেও । আপন 
মনে আম পথ ধরে চলতে লাগলাম । প্রায় মাইল ?তনেক পথ যখন হেটে 
এসেছি তখন দেখলাম পথের ধারে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা গাছের ডাল- 
পালা গহলো একটু দুলে উঠলো । আর একটু পরেই মামর কালো মাথাটা 
চাড়া দিয়ে উঠলো ডালপালা ছাঁড়য়ে। গাছ থেকে লে নেমে এলো সথ্গে 
সঙ্গে । আর এসে দাঁড়ালো আমার পাশে । আমায় সে জীড়য়ে ধরলো 
দু'হাতে । আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক মূহত সে তাকয়ে রইলো 
1নথর, 'নিস্পন্দ, 'নর্ধাক | তারপর দংহাতে আমার মুখখানা একটু নিচ 
করে চুম খেলো সাদরে । দুখাঁন হাতেও আমার চুমু খেলো সে অজন্র । 
চুমু? থেলো পোশাকেও। তারপর হঠাৎ ছিটকে গিয়ে ডানহাতের তর্জন? 
দিয়ে নিজের হাতের ভেলোটা দৌখয়ে বললো $ 

“আমার দুংখদশা শুরু হয়েছে এরই মধ্যে । সারা জীবন আমায় 


৪৭ 


গজিপনী লোককথা 


ভা ভোগ করতে হবে। 

“না, না, মাম! তুমি তো কথা দিয়েছ, আমাদের আবার দেখা 
হবে।? 

“হাঃ! হাঃ! 'জিপসীর কথা দেওয়া ।* করুণ ভাবে বললো মাঁম। 

সে তারপর ছুটে গেল বনের দিকে । আর হারিয়ে গেল গাছ-পালার 
আড়ালে । পিছ পিছ তার আমিও ছুটলাম। কিন্তু ছোটা 
হোল সার। ত্বাকে আম খঃজে পেলাম না। আর কখনও দৌখাঁন 
তাকে। 

বহু জিপস'কে আম তার কথা জিজ্ঞেস করোছি। খোঁজ নিয়োছি এরই 
পরে। 'কিন্ত্‌ কেউ সন্ধান দেয়ীন। একেক জন এক এক রকম বকেছে। 
হয়তো দুদনেই সে ভুলে গেছে আমায় | আর হয়তো তাদের জাতের কোন। 
যুবককে বিয়ে করে বসেছে নিজেদের রীতিতে । তাছাড়া আমাদের 
আর দেখা হোলেই বা কি হোত? সে কি আমায় আবার চিনতে 
পারতো ? 


জিপসী-সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি উবে যায় মায়া-মরীঁচিকার 
মতো- সব রকমের রোমাণের মতো | 
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বহ? বছর, অনেক বছর হোল - 

বহু বছর আগের ছোট একটি জিপ মেয়ের কথা । বয়েসী এক 
ওক গাছের ছায়ায় বসে লে আপন মনে খেলাধূলা করতো । 

একাদন হয়েছে কি, ওই ওক গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ংিল এক 
জাঁমদারের ছেলে ঘোড়ায় চড়ে। দেখা হয়ে গেল তার 'জিপসী কন্যার 
সঙ্গে। ওর রূপে মধ হয়ে সে ঘোড়া থামালো। বললো £ 

'্যাৰে তুম আমাদের ৰাঁড়? আম তোমায় বউ করবো |: 

জিপনা কন্যা উত্তরে বললো £ “না গো বাৰ্‌, তা হয়লা। আপনি 
হলেন কত বড়লোকের ছেলে। আর আমি, আমি এক গবীব জিপসী 
মেয়ে। আমার মত মেয়েকে কি আর আপনারা বউ করতে পারেন ? 

কিন্ত; ছেলোট নাছোড় | জিপপা গেয়েটিকে জোর করেই ঘোড়ার 
পিঠে তুলে নিলো আর সোজা এসে পেশা নিজের বাড়তে । আর 
প্রমান নিয়ে আনাই শৃধ্‌ নয়, জোর করে তাকে বিয়েও করে ফেললো । 

এদিকে জিপন মেয়েটিকে দেখেই গিনাীমা তো রেগে আগুন । ছোট 
জাতের এক জিপনী মেয়েকে ছেলের বউ করতে তান িছদতেই 
রাজ” ছিলেন না। ছেলেকে ডেকে তাই চাপ চাঁপ বললেন £ 

তুই এক কানন কর ভযলয়ে ভালিয়ে ওকে নিয়ে যা শতেক মাইল'- 
এর বনে। সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে বধ করে আয় । আর মেরে ফেলবার 
আগে কাপড়-চোপড় লব ওর খুলে নিস: | আর লেলৰ কাপড়-গেগড় আর 
হাৎপণ্ডাট তার নিয়ে আস: সঙ্গে করে 

মা'র কথামত ছেলেটিও তাই করোছিল। 'জিপসী' কম্যাকে গিয়ে 
ৰললো £ চলো একবার আমরা দ:জনে বৌঁড়য়ে আসি ধোড়ায় চড়ে ।, 

প্রশ্তাবে জিপলী কন্যাও বিত্বাদ করোছল। ঘোড়া নিয়ে এলে 
জমিদার পাত্র ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো আর ভার পিছনে খসলো 
দেয়োটি। উগবাগয়ে ঘোড়া ছযাটয়ে ওয়া দজন তখন চলল্গে 'শিতেক 
মাইল' বদের দিকে । 


৫ 


'জিপসী লোককথা 


এ ৰন সাজানো-গছানো মন-ভুলানো উদ্যান নয় কিন্তু এ হোল সাত্য- 
কারের বনভাঁম। গভীর এই বনে আছে বাধ, ভালুক, সাপ, নেকড়ের 
দল আর ঈগল পাথর ঝাঁক। সে বনে জপসী কন্যাকে নিয়ে এসে 
জামদারের ছেলে বললো £ দ্যা মা আমাকে বলে দিয়েছেন, এখানেই 
তোমাকে মেরে ফেলতে । তুমি তোমার কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেল। 
তোমার হংপণ্ড আর কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়ে মাকে আমার ভা 
দেখাতে হবে।, 

তাই শুনে জিপমণ কন্যা ওর পায়ের ওপর লঃটিয়ে পড়লো । বললো £ 

“গামায় মেরে ফেলবেন না বাবু । এই বনেই আছে এক বুড়ো ঈগল। 
আমার বদলে ওটাকে বধ করে ওর হৃতাপণ্ড কেটে নিয়ে ঝাঁড় ফিরে যান। 
আর মাকে নিয়ে তাই দেখান। ঈগল পাখির হৃধাপণ্ডটি ঠিক আমার 
মতোই। আর তাই নিয়ে সং খ্রাস্টানটির মনো আমায় আপান 
রেহাই দিন ।+ 

1জপপী মেয়ে তার কাপড়-চোপড় সব খলে ওর হাতে তুলে দিলো । 
আর জাঁমদারের ছেলে সেই বুড়ো ঈগল পাখটাকেই বধ করে হংপিণ্ডটা 
কেটে মাকে নিয়ে গিয়ে দৌখয়োছিল আর বলোছিল £ 

“এই দেখ মাঃ জিপপা মেয়েটাকে বধ কবে এলাম ।? 

ঘোড়ার খুরের ধুলো ভীঁড়য়ে জাঁমদারের ছেলে ফিরে চলেছে। 
ধজপসণ কন্যা সৌঁদকে কান পেতে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর ঘোড়ার 
পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে উঠে বসলো । তারপর দু,চোখ 
যেদিকে যায় সোঁদকে চলতে লাগলো হামাগযাড় দিয়ে। 

হামাগুড় দিয়ে সে চলছে তো চলছেই । চলার আর বিরাম নেই। 
হাত আর হাঁটুদুটো তার র্লান্ততে অবশ হয়ে এলো । তবু দে চলতে 
লাগলো । শেষে একসময় সন্ধান পেল সে এক মানুষ-চলার পথের। 
পথের ওপর কারো পায়ের শব্দ শুনলেই সে পথের ধারে কোনো ঝোপের 
আড়ালে লাকয়ে পড়তো । 

একাঁদন হয়েছে কি, দোঁদন সকালবেলা এক ভদ্দর লোকের ছেলে 
ঘোড়ায় চড়ে আসাছল সেই পথ ধরে। ওকে আসতে দেখে জপসী কন্যা 
ওখান ল্‌কোল গিয়ে এক ঝোপের আড়ালে। কেননা, তার তখন ভয় 
হয়োছিজ ; ভমদারের গেলোঁটিই বাঁঝ আবার তাকে ধরবার জন্য ফিরে 
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1জপসী লোককথ্ 


এসেছে । এবার নিঘণৎ 'নিয়ে গিয়ে ভাকে সে বধ করবে, শুধু আই নয়, 
লুকিয়ে পড়োছিল সে কেন না, ভার তখন খুব লজ্জাও করাছল। পরনের 
কাপড় চোপড় সব দে তো নিজেই খুলে দিয়েছে । ঝোপের আড়াগে ওকে 
1কল্তু দেখতে পেয়েছিল তদ্দর লোকের ছেলোটি। ঘোড়া থাময়ে সে 
জিজ্ছেস করলো : 
“কে তই ওখানে ? ভুভ-পেত্ব' যাঁদ হোস এক্ষণীণ তবে দরে পড়। আর 
'যাঁদ কোনো জ্যান্ত প্রীস্টান মানুষ হোস তবে কধা বল: আমার সঙ্গে ॥? 
তাই শুনে জিপসী কন্যা সরাসাঁর জবাব দিলো £ 
“আম গো তোমার মতই প্রাস্টান মানুষ । তবে কি জান, আমার থে 
জামা-কাপড় কিছু নেই পরনে ।” 
তাই শুনে ছেলেটা তার গায়ের চাদরধানা ছহড়ে দিলো ওর দিকে। 
1জপসী মেয়েটা অমাঁন চাদরখানা লুফে নিলো হাত বাঁড়শে আর জাঁডয়ে 
নিলো নিজের গায়ে । ছেলেটা তখন বললো £ 
“আমার পেছনে এবার বসে পড় ঘোড়ার পিঠে ।, 
জিপপাী মেয়েটা ভাই করলো । এক লাফে গে চড়ে বসলো ঘোড়ার 
€পর। আর ছেল্টো উগবাগয়ে ঘোড়া ছযওয়ে দিলো তাদের বাঁড়ব দিকে। 
সে বুঝতে পারলো জিপলী মেয়েটাকে মেরে ফেলার জন্য বনে নিয়ে 
এসোঁছিল কেউ-না-কেউ । তই সে ঘোড়া ছটিয়ে দিলো ন্গোর কদমে । 
ওরা যখন বাঁড় এসে পেশছল তখন তো সবাই অবাক: | ছেলে আধার 
নিয়ে এলো হা-ঘরে কোন দেশী মেয়ে! গায়ে ওর জামা-কাপড় কিছ, 
নেই। কালো কডকচে একরাশ চূল লয়ে পড়েছে পিঠে । সবাই তই 
ওকে ঘিরে ধরলো । 'ন্িচ্ছেপ করলো বনে একা একা পে'কি করহিল ? 
মেয়েটা তখন সব কথা খুলে বললো । তাই শনে বাঁড়র 
লোকজন জামা-কাপড় নিয়ে এলে ওকে পরতে দিলো । ঝকঝকে সুদ্বর 
সে জামা-কাপড় পরলো মেয়েটি আর তথন ক সুন্দরই না দেখাচ্হিল 
তাকে। ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেগ সবাই, বগাবাল করতে লাগলো £ 
“এমন জুন্দর মেয়ে পাঁথবীতে আর দ"ট নেই । 
ওকে পেয়ে ছেলোটিরও খাঁশ আর ধরে না। কর্তা-ীগনী ছেলের 
সঙ্গে জিপসী মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন । বললেন £ “অমন মেয়ে ঘরে 
এলো, সবাই মিলে এবার একটু খানাঁপনা করা ধক। গায়ের পার 
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জনকে নেমক্জও করা যাক ।? 
বাপ-মা অই খানা-পিনার জায়োজন করলেন একদিন । 
মানা-গণ্য অনেকেই এসে উপদ্থিত হলো ওদের বাড়িতে | আর কে 
ভোজসভায় জিপসী মেয়েটার সঙ্গে বাড়ির কতা-গিম্? পরিচয় কারয়ে 
দিলেন নিমন্তিত সবার সঙ্গে । এবার হয়েছে কি, সেই নেমন্তমে উপাস্থিজ 
হলেন গাঁয়ের সেই জামদারবাৰূর ছেলে আর তার মা। জিপস? মেয়েটাকে 
দেখেই ওরা চিনে ফেললেন। মেয়েটা তাহলে মরোনি। জাম্দারের। 
সেই ছেচ্টো তাই এগিয়ে এসে বললো £ 
সবাই নাচগান করছে । তুমিও একটা গান করো ।? 
“আম গান করবো না। জিপসী মেয়ে জবাব দিলো । বললো £ 
'আম শুধু একটা গল্প বৰবো। সবাই শুনুন ।? 
দয়েসী ওকের ছায়ায় আমার ছিল ৰাস, 
নিজের মনে খেলা করেই কাটতো অবকাশ । 
জপসী থেকে হঠ। কিনা ভদ্দর ঘরের মেয়ে- 
ধ্যুৎ ছাই, এ আবার গল্প নাকি? ওর আগেকার স্বামণ, 
জাঁমদারের সেই ছেলেটা হঠাৎ বলে উঠলো । জিপস? মেয়ে এরপর কি 
বলবে তা আর তার বঝতে বাকী রইলো না। 
“না,না। তাম বলে যাও গল্পটা বেশ লাগছে কিন্তু ।” ৰলো' 
উঠলো তার নতুন ম্বামণ। 


জিপসী মেয়ে তাই শুরু করলো £ 

“বয়েস? ওকের ছায়ায় আমার ছিল বাস, 

নিজের মনে খেলা করেই কাটতো অবকাশ, 

জিপ" থেকে হঠাৎ কিনা ভদ্দর ঘরের মেয়ে, 

ভেবোৌছলুম ভাগাবতণ আর কে আমার চেয়ে, 

তারপরেছেই বনের ভেতর মেরে ফেলার চাল, 

মা-ছেলে এ বসে আছেন ফুলিয়ে তাদের গাল।? 
- এই বলে সে নিমন্রিত লোকজন সবাইকে আঙুল দিয়ে দৌখয়ে 
দিলো বড়লোকের সেই ছেলোঁটকে আর ভার ঝড়ী মাকে । বললো £ 
“ওরাই, ওরাই একদিন আমাকে ভুলিয়ে বনে নিয়ে গিয়ে মেরে 
ফেলার চক্রান্ত করেছিল। চেয়েছিল আমার হতপিণ্ডটা ৷” 
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গজপসী লোককথা 


এ কথা শুনে নিমান্ুত লোকজন লবাই ক্ষেপে উঠলো । আর এমাঁন 
“রেগে গেলো যে, মা ও ছেলেকে জ্যান্ভই পহতে ফেললো ঘটনাস্থলে । 

এরপর 'জিপসী কন্যা নতুন ঘরসংসার পেতে সুখে-শান্তিভে বাস করতে 
লাগলো। 

বোধ হয় কচক্‌চে কালো কেশৰতী এই জিপসী মেয়োটির নাম 
জানতে চাইছেন আপনারা ? কোথায় তার দেশ কোথায় ভার বাস 
জিজ্ঞাসা করছেন ? অমন মেয়ের নামধাম কার না জানতে ইচ্ছা করে, 
“বলুন? এই খবরটুক্‌ কিজ্ঞ আমার জানা হয়ে ওঠোঁন। 

আপনারাই বরং খোঁজ-খবর করে নিন | 


৬৩ 


৩ 


এক যে ছিল গরাৰ ছেলে । একদিন পথ ধরে সে চলেছে তো 
চলেছে। হাঁটছে আর হাঁটছে--এই আশায়, যাঁদ কেউ ত্বাকে কাজে ডেকে 
নেয়। তাহলে সে বাঁঝ খেরে-পরে বাঁচতে পারনে। 

এমনি চলতে চলতে পথে দেখা হলো এক পুরূত ঠাক;রের সঙ্গে । 
*ুরুত ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ 

“কোথায় চলেছো বাবা ?% 

'াচ্ছি, কোনো কাজ-টাজ কিছু পাই কি না খ্জতে।; 

“তা বেশ, আমার সঙ্গে এসো । আম একজন লোক খঠঞজাঁছলাম। 
আমার ছ"ট গরু আছে। চরাতে পারবে? ক্ষেতখামারের কাজেও 
[কছ:-বিছু সাহায্য করতে পারো । কেমন, পারবে তে? তোমার 
মতো আমার আর একজন ছোকরা কাজের লোকও আছে । 

ছেল্টো মাথা নেড়ে সায় দিলো। আর পরত ঠাকৃরের কাজে 
লেগে গেল সে। পরাঁদন সকালবেলা সে লাঙল-গর; নিয়ে মাঠে গেল। 
আর সারাঁদন মন দিয়ে মাঠের কাজ করলো । পরদিনও তাই করলো । 
তৃতীয় দিনের দিন সে যখন মাঠে কাজ করাছিল এমন ময় এক দৈত্য 
এসে সেখানে হাঁজর হ*লো। দৈত্যকে দেখেই ছেলেটা পায়ের জুতো 
ফেলে চোঁ-চো ঝরে দিল দৌড়। 

দৌড়--দৌড়-_- আর দৌড়। 

অপর ছোকরাটা তখন চিৎকার করে উঠলো £ 

আরে, যাসনে ভাই, যাসনে।” 

কিন্তু কে কার বথা শোনে ? 

ছট-ছটট-ছ্‌ট। বেচারা ছটতে লাগলো সমানে । আর ছুটতে 
ছুটতে এসে পেশছল মন্ত বড়ো এক শহরে। শহরে সে এক ঘাঁড়ওয়ালার 
দোকানের সামনে এসে থামলো। ঘাঁড়র দোকানে তখন একটি ছেলে 
এক মনে ঘাড়র কাজ করছিল। গরাৰের ছেলেটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওর 
কাজ দেখতে জাগলো । একসময় মহখ তুলে তাকালো ঘাঁড়র দোকানের, 
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ছেলেটি। ওকে দেখে বললোঃ 

মন হাপাচ্ছ কেন? কি দেখছো দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে? ক্ষিদে 
পেয়েছে বাঁঝ ? 

"আম তোমার কাজ দেখাঁছ ভাই। 

এযনি সময় ঘাঁড়ওয়ালা এসে সেখানে হাজির হোল। ঘাড়ওয়ালা 
ছেলেটিকে বললো £ 

“ৰাছা, কাজ করবে? আমি তাহলে তোমার তিন-ব্ছরের জন্য কাজে 
নিয়ে নেৰ। আম ধা জান সবতোমাকে শিখিয়ে পাড়িয়ে নেৰ তাহলে । 

ছেলেটি তো কাজই খঠঈ্গছিল। সে অই রাজী হয়ে গেল। 
ঘড়িওয়ালা তখন বললো £ 

প্রথম বছর তোমাকে কিছ করতে হবে না। খাল কাঠ কাটবে আর 
কাঠ কেটে উনানের মধ্যে দেবে । আর টোবলের ওপর দুই কনুই রেখে 
গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে বনে আমাদের কাজ-কমমো সব দেখবে 
এই ভোল কাজ ।? 

এদকে এক ব্যাপার, রাজার 'ছিলো একটা ঘাঁড়। ঘাঁড়টা মন্ড বড়ো। 
রাজার খুৰ সখের | কিন্তু গেল পনেরো বছর থেকে ঘড়িটা খারাপ 
হয়ে পড়ে আছে। দেশ-বিদেশের কতো ঘাঁড়ওয়ালাকে রাজা ডেকে 
আনলেন। ফরাণ দেশ থেকে, ভিয়েনা থেকে, বড়ো কতো কাঁরগর এল 
গে । কেউ কিন্তু ঘাঁড়টাকে সারাতে পারলো না। ঘাঁড়টা ছিল রাজার 
খুৰ প্রিয়। তান তাই ঘোষণা করেছিলেন, যে এই ঘাঁড়টা সারাতে 
পারবে তাকে তান মধেক রাজত্ব দান করৰেন। কিন্তু কেউ ওটা 
সারাতে পারলো না। সখের ঘাঁড়টা যখন বাজতো তখন বদ্ধে রাজা 
হয়ে যেতেন একটি যুবক । 

ই্টার উৎসৰ এসে পড়েছে। ঘাঁড়ওয়ালা সৌঁদন কাজ শাখয়ে 
ছেলেদের নিয়ে গিভয়ি গেল। বাঁড়তে রইল কেবল বৃদ্ধা 'গিন্লী আর 
ছোকরাটা। ছোকর়াটা তখন উনানের জন্য জঙলানি কাঠ কেটে নিলো 
তাড়াভাড়ি। আর সারাদিনের মতো টোঁবলে গিয়ে বসলো । সোঁদন কাজের 
লোকেরা কেউ ছিল নাঘরে। সবাই গিজধ়ি গেছে। ছেলেটা তখন কি 
আর করে ! রাজার সেই বড়ো ঘাঁড়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো । 
টোঁবলের ওপর ঘাঁড়টাকে তুলে নিলো। ঘড়িটার পুরনো মরচে ধরা 


৫৫ 


গুজপসী লোককথা 


দ”ট পাইপ নিয়ে সে দুটোকে মেজে ঘষে ঠিক করে যথাস্থানে আবার 
রেখে দিলো । 

যেই না রাখা অমনি রাজার সখের ঘাঁড়টা টিকটক্‌ করে চলতে 
শুরু করলো, আর চাব্ৰশটা স্থুরও অমাঁন তার বেজে উঠল টুং টাং, টুংটাং 
আওয়াজ তুলে । ছেলেটা নেই শব্দ শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল। আর 
ভয়ে লাকযষে রইলো ঘরের এক কোণে। 

এঁদকে ঘাঁড়র টুং টাং আওয়াজ শুনে গির্জা থেকে সব লোকজন 
ছুটে এলো। ঘাঁড়ওয়ালাও হঝ্চদস্ত হয়ে বাঁড় ফিরলো । 'গিম্নীকে জিজ্ঞেস 


নাট সারালো কে বলো তো” অমন দয়া কে করলে? 

তাতো আম জান না। ছোকরাটাই তো কি সব খুটখাট 
করাছিল ওঘরে । তাকে দেখোঁছলাম টোবলে বসে ঘ'ড়টা নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে ।' গিল্নী জবাৰ দিলো । 

সবাই তখন ছেলেটাকে খস্জতে লাগলো । তাই তো, গেল কোথায় 
সে। ভয়ে ছেল্টো তখন টোবলের নিচে ল্াঁকয়েছে। ঘাঁড়ওয়ালা 
তখন তাকে টোবলের নিচ থেকে থঃজে বার করলো আর দ:হাতে কোলে 
তুলে নিয়ে বললোঃ 

“বয়সে তুম ছোট বটে। তবে কাজকমে" তুম হলে আমার গরু । 
কেননা, আম যা পাঁরান তুম তা করেছো । ঘাঁড়টাকে তুম সারিয়ে 
তুলেছো । আর তোমাকে কিনা আম কাঠ কাটার কাজে লাগয়েছিলাম। 
ইস্টারের পরের দিনও তোমায় ছাট 'দিইীনি। রেহাই দিইনি 


কাজ থেকে । 
ঘাঁড়ওয়ালা গুখন তিন তিনজন দাঁজকে ডেকে আনলো । আর 


তাদের দিয়ে তিন তিনটি সান্দর জামা বানিয়ে দিলো তাকে । পরের 
দিন সকাল বেলা চার ঘোড়ার এক গাঁড় করে রাজার সখের ঘাঁড়টা নিয়ে 
ঘাড়ওয়ালা রাজবাঁড়র দিকে রওনা হলো। 

রাজা ঘাঁড়টা দেখে রাজ-সিংহাসন থেকে ছ্‌টে এলেন । আর ঘড়টাকে 
পহ'হাতে তুলে ধরলেন। যেই না তুলে ধরা আর অমাঁন বুড়ো রাজা 
হয়ে গেলেন বৃবক । রাজা তখন ঘাঁড়ওয়ালাকে ডেকে বজালেনঃ 

“ঘাঁড়টা যে সারিয়েছে ভাকে নিয়ে এসো ।আমার কাছে। 
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ঘাঁড়ওয়ালা বললো £ 

“আম সারয়োছি মহারাজ ।” 

তুম সারিয়েছ ? না, না তুমি না। যে সাত্য সাত্য সারয়েছে 
কাকে ডেকে আনো ।, 

ঘাঁড়ওয়ালা তখন ছেল্টোকে নিয়ে এলো রাজার কাছে। 

ওকে দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। আর খুশি হয়ে ঘাঁড়ওয়ালাকে 
দিলেন তিন তোড়া মোহর । বললেন £ 

ছছেলেমানুষ হলে কি হবেঃ তুমি কিন্তু কাজকর্মে বড়দেরও 
হার মানাও ।, 

রাজা আরও বললেন £ “তুম রাজবাঁড়তেই এবার থেকে থাকৰে। 
থাকবে রাজার হালে। কেননা তোমাকে আমার দরকার । ঘাঁড়টা আবার 
[বিগড়ে গেলে তুমি তখন তাকে সারয়ে দেব।? 


এই ৰলে রাজা ছেলেটিকে অধেক রাজ্য দিলেন আর রাজকন্যার 
সঙ্গে দিয়ে দিলেন তার বিয়েও। 
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শু 


এক রাজার ছিলো তিন পান্র। তিন রাজপাত্র। ছোট রাজপান্ত্রকে 
[তিনি দিলেন সহস্র মুদ্রা। বড় রাজপাত্রকেও তানি তাই দিলেন। মেজ 
রাজকমারকেও তাই। 

রাজার কাছ থেকে টাকা পেয়ে এঁদকে ছোট রাজপা্র বৌরয়ে পড়লো 
পথে। রাস্তার ধারে গরণব দেখ? যাকে দেখলো তাকেই দহাতে টাকাটা 
'বালয়ে দিলো সে। এমনি করেই সব টাকাটা সে খর করে ফেললো । 

এদকে বড় রাজকুমার বাবার কাছ থেকে টাকা পেয়ে কনলো এক 
থানা জাহাজ। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাতে সে বিস্তর টাকা কামাই করলো । 
আর মেজ রাজক্মার তার টাকা দিয়ে খুলে বসলো একটা দোকান। 
আর কামাই করলো দেদার টাকা । তন ভাই তখন রাজার কাছে এসে 
হাজির হোল। 

রাজা ঝড় রাজপাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন £ টাকা দিয়ে তুমি করলে 
ক? 

বড় রাজক্দমার তখন জবাব দিলো, সে কিনেছে জাহাজ । মেজ 
রাজকুমারও অই হুবাব দিলো । বললো, দোকান দিয়েছে সে। 

এবার পালা ছোট রাজক্‌মারের। সে বললো, সব টাকা সে রান্তার 
গরধব দুখপদের দিয়ে 'দিয়েছে। তাছাড়া গরীৰ মেয়েদের বিয়ে-থা+র 
ব্যাপারেও সে কিছ খরচাপাত্তি করেছে । রাজা শুনে বললেন, আমার 
ছোট ছেলেটি দেখাছ গরণব দহঃখীদের কথা ভাবতে শিখেছে । খাশ 
হয়ে তান তাই ছোট রাজপান্কে আরও কয়েক সহম্র মরা দিয়ে 
দিলেন। 

ছেট রাজকূমার সে টাকা নিয়ে আবার পথে বোরয়ে পড়লো 
আর গরব-দহ:খণ যাকে সামনে পেলো তাকেই মঠো মুঠো টাকা বলোতে 
লাগলো । আর সব টাকা সে এমাঁন করেই বিলিয়ে দিলো । তার হাতে 
রইল মান্র বারোটা টাকা । 

সে টাকা [নিয়ে পথে যেতে যেতে তার চোখে পড়লো জনকয়েক 
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ইচাদ। এক কবর খণ্ড়ে তারা এক মড়া টেনে বার করলো । আর তাকে 
পিটোতে লাগলো সবাই মিলে। ছোট রাজক্‌মার তাই দেখে জিজ্ঞেস 
করলো £ 

“তোমরা মরা মানষটাকে মারছ কেন? 

ণক যে বলেন! মারবো না? ও যে আমাদের কাছে টাকা ধারে ।? 

“কত টাকা? 

“বারো টাকা ॥, 

এই নাও বারো টাকা। আমিই দদীচ্ছ, এবার তোমরা ওকে ছেড়ে 
দাও।” ছোট রাজপান্ত্র ও'দর হাতে বারোটা টাকা গুণে দিলো আর 
ছাড়িয়ে নিলো লাশটাকে। 

আবার পথ ধরে চলতে লাগলো সে। কিছুদূর 'গিষে হঠাৎ পেছন 
1ফরে দেখে মরা মানুষটা আসছে তার পিছ পিছহ। 

রাজকুমার পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়লো । মরা মানুষ তখন তাকে 
[জিজ্ঞেস করলো $ “কোথায় যাচ্ছ তুম ? 

ধএমানই বেড়াতে ॥। 

“আমও যাবো তোমার সঙ্গে । এবার থেকে ঘামি তোমার সাথী 
হলাম। তোমার অংশণদার।+ 

“বেশ, তাই হোক ।” 

“তাহলে চলো তোমায় একজায়গায় নিয়ে যাবো । এই ৰলে মরা 
মানুযাঁট ওকে এক রাজ্যে নিয়ে এলো । 

এখন হয়েছে কি, এই রাজ্যের রাজকন্যা প্রাতাঁদন সকালবেলা 
একজনকে বিয়ে করে আর সারাদিন তার সাথে হেসে-খেলে বেড়ায়। 
পরান সকালবেল! দেখা যায় ম্বামণটি মরে পড়ে আছে বিছানায় । 

মরা মানুষাঁট তখন রাজপাত্রকে বললো £ “আম তোমায় লাাকয়ে 
রাখবো একজায়গায়। তৰে ভুলো না যেন আম তোমার সংগ এবং 


অংশখদার।' 
মরা মানুষাট রাজকন্যাকে নিয়ে ঘুমোতে গেল। আর রাজপুবরকে 


রাখলো লাাকয়ে। 
এঁদকে হয়েছে কি, রাত যখন ঠিক দুপুর হলো, মরা মানুষাট দেখলো, 


রাজকন্যার মুখ থেকে প্রকাণ্ড এক ড্রাগন বোরয়ে আসছে । মরা 


৬৯ 


শরঁজপসণ লোককথা 


“মানুষটি তখন রাজপুত্রের তরবাঁরখানা 'দিয়ে জাগন্টার তিন তিনটে মাথা 
কেটে ফেললো । আর মাথা তিনটে বকে করে ঘাঁময়ে পড়লো রাজ- 
কন্যার পাশে । পরদিন ঘুম থেকে উঠে রাজকন্যা দেখলো রাজপর 
ঘুমিয়ে আছে তার পাশে । রাঙজপুরীর সবাই গিয়ে তখন রাজার কাছে 
বললো রাজপুর্র এখনও রাজকন্যার পাশে ঘুমোচ্ছে। 

রাজা খুশি হয়ে বলেন £ তাই নাকি 1 তাহলে রাজকন্যার সঙ্গে 
রাজপান্ত্রের বিয়ে দিয়ে দাও ঘটা করে। আর দিয়ে দাও অর্ধেক রাজত্ব । 

রাজপুত্র তখন রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের রাজ্োর 'দিকে রওনা হোল। 
মরা মানুষাঁট তখন বলে উঠলো, "দাঁড়া ভাই ! এই বেলা মামাদের ভাগা- 
ভাগিটা সেরে ফেলা যাক।, 

রাজপুত্র তখন বললো, “সে কি, রার্জকন্যাকে তুমি ভাগ করৰে 
'কিকরে? 

মরা মানুষটা বললো 2 “দেখ নাকি কার।” এই বলে সে রাজকন্যার 
একখান পা ধরলো আর রাজপান্রকে বললো আরেকটা পা ধরতে। 
তারপর তরবাঁর দিয়ে কেটে দু'খাঁন করতে গেল রাজকন্যাকে । রাজকন্যা 
ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলো। আর যেই না মুখ খোলা অমাঁন ৰোরয়ে 
এলো আর একটি দ্রাগন। সঙ্গে সপে সে ভ্রাগনের মাথাটাকে কেটে 
ফেললো । তারপর রাজপ.ব্রের দিকে ফিরে বললো £ 

“এই নাও ভাই তোমার রাজকন্যা । আম রাজকন্যা চাই না। 
অধেক রাজত্বের ভাগও না। এই ড্রাগন রাজ্যের এতগহলো ছেলের মাথা 
খেয়েছে। জার ভয় নেই, এবার তুঁম নিশ্চিন্ত হলে। এই রইলো তোমার 
রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব। 

তারপর একট থেমে আবার বললো £ 'ইহুদিগংলোর হাত থেকে 
আমায় তম রক্ষা করে যে দয়া দেখিয়েছে তান্তেই আমি চিরাদন কৃতজ্ঞ 
থাকবো ।: 

এই ৰলে মরা মানদষটি ওদের কাছ থেকে ব্দায় নিয়ে চলে 
“গেল হন হন করে। 

আর রাজপন্ত্র রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এলো 'নিজের রাজ্যে । 


৬০ 


পে 


এক ছিল বুড়ো আর বুড়ী। তারা ছিল বেজায গরাব। ভিক্ষে কবে' 
খায়। বুড়ো নেই সকালবেঙ্গায় ভিক্ষের ঝিল কাঁধে নিয়ে বোরয়ে পড়ে। 
আর বাড ফেরে দিনের আলো নিবে এলে । সারাদিন ভিক্ষে করে যা 
পায় তাও কিন্তু সব তুলে রাখে । একট দানাও খরচ করে না তা থেকে। 
হাড় কপতে দঞজনে। 

একদিন হয়েছে কি, এক 'ভাখরণ এসে হাজির ওদের ৰাঁড়র দরজায় ।' 
ডেকে বললো £ 

“দুটি ভিক্ষে দাও মা 1, 

“তোমার নাম ক গা? বুডী বৌরযে এলো ঘরের দরজায় । 

“আমার নাম শত ।” 

€ শশত ? 

“হ্যাঁ, শীতকাল।” 

€ও$, তুমিই তাহলে শীতকাল ? বুডী খ্াশ হযে জবাব দিলো। 
“তোমার কথাই তো বুড়ো বলে থাকে হামেশা। তা একট: 
রসো বাৰা।? 

এ বলে বুড়ী শাতকালের জন্য জমানো তাদের সব কিছু সয় 
'ভিঁখরার হাতে তুলে দিলো । বললো £ 

“এই নাও বাবা, তোমার জন্যেই রেখেছিলাম । আমরা গরাব মানুষ, 
[ভিক্ষে করে খাই | কাই ৰা আর তোমায় দিই বলো? 

ভিক্ষের দান সপ্চিত টাকাকড়ি সব পেয়ে শীত চলে গেল 
খুশি হয়ে। 

$দিকে বেলা গাঁড়য়ে এলো । 

আর আর দিনের মত বুড়ো ভিক্ষে সেরে বাড় ফিরলো । 

বুড়োকে ফিরতে দেখে বূড়ী খুশিতে ফেটে পড়লো । বললো £ 

'আজ কে এসৌছুল, জানো ? 

“কে গা? ৰুড়ো অবাক্‌। শংধালে ঃ "আমাদের ঘরে আবার 


৬৯ 


ববজিপসী লোককথা 


কে আলবে? 

হুশ্যা গা হশ্যা। এসোৌছিল। মাম তাকে লব দিয়ে দিলাম । 

“সেকি গা! কাকে সব দিযে দিপে? 

“কেন, তুঁম যার কথা বলে থাকো ? সেই শখতকালকেই |, 

হায়রে কপাল ! শশন্তকাল কি কারো ঘরে 'ভিক্ষে চাইতে আসে? 
ব্ৰোকা বড়? তাদের জমানো টাকাকাঁড় সব কাকে-না-কাকে অমান দিয়ে 
বসলো । যতো সব আহাম্মক! 

বু'ডার মনে খুব দুঃখ হোল । খাওয়া-দাওয়া না করেই মনের দুঃখে 
সে বৌরয়ে পড়লো ঘর ছেড়ে। 

বুড়ী ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারলো । অরও খুৰ দুঃখ হোল। 
খাওয়া-দাওয়া না করে সেও বুড়োর পিছ পিছ? চললো । 

কিছুদূর যেতে না যেতেই পড়লো প্রকান্ড এক ৰন। রাতও হয়ে 
এসোৌছিলো। তাই বুড়া-বন্ড়ী করলো কি, প্রকাণ্ড এক গাছতলায় 
এসে বনে পড়ল নিচু এক ডালে চেপে। ডালের ওপর বসেই সারা রাত 
কাটাবে তারা ঠিক করলো । 

এদিকে হয়েছে কি' রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এলোঃ এমন সময় 
একদল ডাকাত ঠৈ-হল্লা করতে করতে গাছটার নিচে এসে হাঁজর। আর 
একটু পরেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি শুর; করে দিলো লংটের টাকার 
ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে । ঝগড়ার কারণ হোল একটা মোহর। বনের 
মধ্যে মোহরের খচরো এখন সর্দার পায় কোথায়? সর্দার তাই করে 
কেটে বললো ঃ 

“খুচরো থাকতে আম যাঁদ মছে কথা বলে থাক, সাক্ষাৎ মা কালা 
যেন আমার ঘাড়ে ভর করে।: 

এঁদকে হয়েছে কঃ ডাকাত দল দেখে বুড়ীর তো ভয়ে দাত-কপাি 
লেগে গেল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী পড়েই গেল গাছ 
েকে। আর পড়াঁৰ তো পড় একেবারে সর্দারের ঘাড়ে ! 

ভ্যাবাগকা খেয়ে সর্দার তো তিন হাত দরে গিয়ে পড়লো 
এক লাফে । 

বাপ রে! মা রে! গেলাম রে! মা কাপণ ঘাড়েচাপলরে।, 
বলতে বলতে সে গে-চা দৌড় 'দিলো। 


৬ৎ 


1জপসী লোককথা 


সর্দারের পিছ পিছু অপর ডাকাতরাও পালিয়ে প্রাণ বাঁগিলো । সব 
ছু পড়ে রইলো পেছনে । ফিরে তাকাবার আর সাহম হোল 


না কারও। 
বুড়ীকে গাছ থেকে পড়ত দেখে বুড়োও নেমে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। 


তারপর পেবা-শহশ্রুষা করে ওকে সংস্থ করে তুললো । ডাকাতদের কাণ্ড" 
কারখানা দেখে দু'জনেই তখন হেসে ফেললো ফিক করে। আর সকাল 
হলে বুড়ো-বধ্ডা দঞজন ডাকাতদের ফেলে যাওয়া ধনদৌলত, টাকাকাঁড় 


সব প2ডাঁল বেধে ঝাঁড় করলো খখশশ হয়ে। 


৬ও 


৯ 


এক ছিলো জিপসী। আর ছিলো এক মেষপালক | দুজনের ছিলো 
খুব ভাব। রোজ সন্ধেবেলায় দহৰ্ধৃতে বসে গল্প-গুজব করতো 
খোশ মেজাজে । 

আর আর দিনের মতো সোদনও সন্ধেবেলা মেষপালকের কাছে 
এসেছিল 'জিপসাবনধ্‌ । এসে দেখে বন্ধ তার মূখ ভার করে বদ 
আছে। জিপসী' তখন কধুকে জিজ্ঞেস করলো £ 

“মন খারাপ করে বসে আছ কেন ভাই ?' 

বন্ধ তখন বললো £ 

দুঃখের কথা কি আর বলবো ভাই। কশদন থেকে দেখাছ দৃটো- 
তিনটে করে ভেড়া খোয়া যাচ্ছে খোঁয়াড় থেকে । সারাদিন খস্জে 
খঃজেও সন্ধান পাচ্ছি না কোথাও ।, 

“তাই না কি? 

“হ্যা, এখন কি কার ত্বাই বালা তো? গরীৰ মানুষ, আমাদের 
ওপর এমনধারা অত্যাচার চালালে কি চলে? 

সব শুনে জিপস? মাথা নেড় বললো £ 

'তুমি বিছ্‌ ভেবো না ভাই। আম জানি এসব কার কাজ।: 

“কে? কে করছে বলো তো এমনধারা কাণ্ড? মেষপালক 
জানতে চাইলো । 

“তোমাকে কিছ; ভাবতে হবে না। আম পৰ ঠিক করে দিচ্ছি । 
1জপসী সায় দিলো । বললো £ 

“এক কাজ করো তো দোখ ?, 


শক কাজ 2? 
ণগমণীকে বলে দু খানা ঝড় নাইজের পিঠে তৈরি করে রাখো । আর 


তেমাঁন ঝড় দ5,তাল ময়দার লেচও রেখো বানিয়ে । আম গিয়ে তোমাদের 
সঙ্গে আজ রাতে খাবো । রাতে তোমার ভেড়ার পাল পাহারা দেব।, 
“বেশ তই রাখবো ।” মেষপালক জবাব দিলো । 


৬৪ 


[জপসী লোককথা 


জিপসী' তখন মেষপালক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি 
ফিরলো । 

এদিকে রাত ঘানযে এলো । জিপল"? মেষপালকের বাড গিয়ে 
হাঁজর হোল । তারপর দৃই বন্ধৃতে মিলে খাওয়া-দাওয়া নিলো সোরে। 
তারপর বড় বড় সেই পিঠে দু'খানা আর ময়দার লেচিটা পকেটে পারে সে 
[গিয়ে হাঁজর হেল ভেড়'র খোষাড়ে। সথ্গে নিলো বেজায় ভারী 
লোহার এক ডান্ডা । ওজন যার কমসে-কম হলেও তিনন্চার মন। 
এছাড়া হ'তির কাছে রাখলো বেশ শস্ত গোছের একটা লাঠিও। 

এদিকে রাত গভগর হয়ে এলো । 'জপসী তখন আগুনের বড় একটা 
কন্ডঙ্পী জযাললো। আর একটু পরেই আগুনের কাছে এসে হাঁজর 
হোল প্রকাণ্ড এক ড্রাগন। ড্রাগন ওকে দেখে বিরাট এক হুঙ্কার 
ছাড়ল, 

তুই কে রেৰ্যাটা? এখানেই বাকি করছিল? 

“আমার নাম জিপপী। আম দেখতে এসৌছ রোজ রাতে [তিনটে 
করে ভেডা খেয়ে তোর গায়ে কতটা জোর হয়েছে? 

[জপমীর কথা শহনে খানিকটা ভড়তক গেল বাঁঝ ড্রাগনটা । মুখে 
তার জবাব এলো না। 

“তা াড়য়ে কেন?গ এখানে এনে আগ্‌নের ধারে বোস।' জিপলা 
ওকে বললো । 

ড্রাগন তাই করলো । আগুনের ধারে গিয়ে বসলো । 

আজ আম পরথ করে দেখবো গায়ে তোর কতখানি জোর। এই 
লাঠিটা শন্যে ছুঃড়ে দিতে পারাঁৰ? দোৌখস, লাঠিটা যেন নচে না 
পড়ে। শন্যেই মালিয়ে যায় ।? 

জিপসণ তখন লোহার ডাণ্ডাটা দ্রগনকে দোখযে দিলো । 

ড্রাগন নিরেট লোহার সেই ভাণ্ডাটা শ্‌ন্যে ছহড়ে মাবলো । আর 
ডাণ্ডাটা আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

দ্রাগন তখন বললো £ 

“দেখাল তো কেমন ছহড় মারলাম। আমার মত ছহ্ড়ে মার তো 
দেখি তুই।” 


৬৫ 
1জপসী--& 


ধজপসী লোককথা 


জিপসণ তখন করলো কি, কাঠের সেই লাঠিটা এমন করে ওপর 
"দিকে ছহড় মারার ভান করলো যে ড্রাগন তার খদে খুদে চোখ দিয়ে 
দেখতেই পেল না যে লাঠিখানা জিপসীর পেছনে পড়ে আছে। 
তাব কাছে মনে হোল লাঠিখানা যেন শুন্যেই 'মালয়ে গেছে। 

“বেশ ভালো, এবার পরখ করে দেখা যাক কার গায়ে কত জোর আছে, 
মগজে বৃদ্ধ আছে কত।? জিপলণ বললো । 

'আচহা, এ যে পাথরের চাঁইটা দেখতে পাচ্ছিল, ওটা চিবিয়ে খেতে 
পারা ? এই দেখ আমি কেমন চিবিয়ে খাচ্ছি। 

এই বলে জিপসণ তার পকেট থেকে পিঠে দং'থানা বার করে নিলো । 
আর 'দাব্য তা চিবিয়ে খেতে শুরু করলো । 

জিপসণর দেখাদেখি ড্রাগনও তখন পাথরের চাটা কড়মড় করে খেতে 
শুর করে দিলো । পাথরের চাই চিবোতে গিয়ে ড্রাগনের দাঁত গেল সব 
ভেঙে। মুখ ফেটে রন্তু বরতে লাগলো টমটল করে। আর ওদিকে জিপসা 
তখন চেটেপুটে পিঠে খেতে লাগলো মনের আনন্দে! দ্রাগনের 
দুদ'শা তখন দেখে কে? তাই দেখে জপসী মুচাঁক হেসে বললো £ 

“কবে, খাচ্ছিস না যে বড। পাথরের চাহিটা খেতে ভারা চমৎকার 
লাগছে কিন্তু! এই দেখ, কেমন রসে টুরটুব করছে । আরকি মজা ।' 

দ্রগন 'পিট-পিট করে তাই দেখল । তারপর এক সময় বললো £ 

তাই তো দেখাঁছ। তুম তাহলে সাত্যই আমার চাইতে বোঁশ 
শান্তুশাল |? 

1জপনণ সায় দিলো । বললো ঃ “তুই ঠিক ধরোছিন। তাই বলাঁছলাম 
শক প্রাণে যাঁদ বাঁচতে চাস আমায় এখন পিঠে করে নিয়ে যা তোর অন্ধ 


মায়ের কাছে। 
ড্রাগন তাই করলো । জিপসধকে পিঠে চাপিয়ে চললো ত!র অন্ধ 


মায়ের কাছে। 
এখন হয়েছে কি ড্রাগনের পিঠে মানুষ চাপতে দেখে সবাই তো 


অবাক | এমন কাণ্ড কে কবে *্হনেছে বা দেখেছে ! দ্রাগনের মাতো 
লব শুনে একেবাবে থ | বূড়ী ভো ভয়ে কাঁপতে লাগলো থর থর করে। 

প্রিপস্ধ তাই দেখে বললো £ ভিয় নেই। আম তোদের কাউকে 
প্রাণে মারবো না। আঁমযাচাইতাদে। 


৬৬ 


জিপসা লোককথা 


তই দেবো । তুমি যা চাইবে বাবা, তাই নেবো । টাকাকড়ি 
খানাপিনা যা চাও তাই দেবো । দোহাই তোমার, আমাদের প্রাণে 
মেরো না।' 

ড্রাগন তখন যতটা পে বইতে পারে ততটা মাণ-মস্তা, টাকাকডি ও 
নানান চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় এনে হাঁজর করলো জিপলীর সামনে । আর 
কাকাঁত মনা করতে লাগলো £ 

“এই নাও সব। দোহাই তোমার, আমাকে আর আমার মাকে প্রাণে 
মেরো না কিন্তু । আম জীবনে আর কখন্না ম্ষশালকের খোর়াড়েন 
দকে পা বাড়াবো না। তুমি দেখে নও ॥ 

ণঠক বলাছম তো! আর কক্ষণো মাডাঁব না? 1কন্তু তোদের 
তো আবার কথার ঠিক থাকে না।, 

“না, আর কক্ষাণো না।' দ্রাগন জবাব 'দলো।--এই নাকে খত 
দিলাম ।” 

এই বলে ড্রাগন তখন সাত্য সাঁত্য তিনবার নাক খত দিল। 

“আচ্ছা যা. এবারকার মত তোকে ছেড়ে দিলান। এখন টাকা-কাড় 
খানা-ীপনা সব নিয়ে আমায় পিঠে করে পৌছে দিয়ে আয়! ফের যাঁদ 
কক্ষণো এাঁদকে আসাঁব তো প্রাণে বাচাব না বলে রাখলাম |? 

দ্রগন তাই করলো । 1জপলীকে পেণছে দিয়ে নিজের মায়ের কাছে 
ফিরে গেল। 

এঁদকে ভোরবেলা বিস্তর খাবারদাবার, ট্াকা-কাঁড মণি-মুক্তা দেখে 
জপসীশীগন্লী তে অঝক ! 

জিপসীকে জিজ্ঞেস করলো : 

হশ্থগা, এত খাবার-দাবার টাকা-কাঁড় তান কোথায় পেলে? 

1জপলণ বললো £ “সে পরে হবে। এখন যাও। ছেলোপলেদের এ 
সব খেতে দাও দোখ |, 

জপসা গিল্লণ তাই করলো । কলের মুখে খাঁশ আর ধরে না। 


৬৪ 


ন্‌ 


ঘরে চাল বাডন্ত। 

[জপসণ-গমীণ তাই করলো কি, বাঙাবের থলেটা হাতে নিয়ে পা 
বডালো শহরের দিকে । আর দোকানীদদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে দুটো 
আল আর একই ময়দা নয়ে ফিরলো ঘরে। কিন্তু ঘরে করে দেখে 
হাঁড়িতে এক স্ফাঁটা ও ₹ুতল নেই । চার্টিও না। এখন উপায় ?__জিপসা 
[গিষ্* মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো £ কি হবে? ছেলে-পিলেরা যে সব 
[খদের জ্থলায় কাঁদিতে শএবু করেছে । আচছা, গায়ের পাদ্রী সাহেব না 
আজ একটা শদযোব "বটেছে ? তার কাছে হগলে নিশ্চয় খাঃনকটা 
চার্ পাওয়া যাবে। 

[জিপসা-গন্নণ ভাই পাদ্রী সাহেবের বঝাঁড়ব দিকে রওনা হোল । পাদ্রী? 
সাহেব বিল ওকে দেখে তেত্ড এলেন চাবুক নিয়ে । বলল £ 

নিজেরা একটু মাংস খাবো বলে শায়োরটাকে জবাই করলাম, এখন 
কনা ওকে ভাগ দিতি হবে।, 

পাদ্রী সাহব জিপসী-গন্নীকে আচ্ছা করে চাব্ক-পেটা করে 
তাড়িয়ে দিলেন । 

কাঁদতে কাদীতে জিপপী-গিনী ঘারে ফিরলো আর বললো সব 
জিপসাঁকে। 

জিপসণ তখন হাত্াড় দিয়ে টুকটাক কি একটা বৰানাছিল। হাত 
থেকে ভাব হংত্াড গেল সে । বললো £ 

আচ্ছা দাঁড।ও, ওকে আম %ট: করাছ ।' 

এই বলে ।ীজপস* ৬খন করল কি, গিজগয় গিয়ে গিজণর তালার 
চাটা দেখে নিলো ভালো করে। তারপর বাড ফিরে সেই তালাটার 
মতো আবেকটা চাঁব বানয়ে নিলা । আর বানানো চাকিটা দিয়ে গিজার 
তালাটা খোলা যায় কিনা লুকিয়ে একবার পরথ করেও দেখলো ! 

জিপস" তারপর করল কি, দোকানে গিয়ে সাদা ধৰধৰে গোটা কয়েক 
কাগজ কিনলো । আর ত্বাই নিয়ে ছটলো এক দার্জর দোকানে । 


৬৮ 


জিপসী লোককথা 


দোকানীকে বললো £ 

“আমাকে তাড়াতাঁড় এমন একটা পোশাক তোর করে দাও যা 
পাদ্ররা পরে থাকে খালি পাল-পাবণে |? 

দার তাই করলো । জপমী তখন তর ছেলেকে ডেকে বললো £ 
“€ই থাঁলটা নিয়ে আমার জন্য শ'খানেক বড়া বড়ো কাঁকডা ধরে 
নিয়ে আয় ।? 

ছেলে তাই করলো । বেছে বেছে শখানেক ককিডা ধরে পুরুলা 
খলটার নধ্যে। 

এদিকে রাত যখন নিঝুম হয়ে এলো, জিপল” তখন যাকের মেই 
ঝকঝকে ঝলমলে পোশাকটা পরে কাঁকড়া ভঙ্ভ থলে নিয়ে গিজায় 'ণয়ে 
হাজির হোল। আর গিজার দরজা খুলে টুকে পড়ললা প্ভহরে আর 
সব আলো তার দিলো জালিয়ে । 

1জাঁটি আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো । ফিক করে হেন হেসে 
ফেললো মন্ধকারে। 

এদিকে আলোর ঝলমল দেখে পাদ্রধ সাহেবের নাঁধুনী ছুটে এলো! 
ঘর থেকে । “এক ! গির্জার আলোগদাল সন জবালালো কে? 

রাঁধূন্প গিয়ে পাদ্রী সাহেবকে জাগিয়ে দিলো | বললো ? 

“পাদ্রী! সাহেব, দেখে যান 'গর্জাবাড়ি আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। 
অতো আলো জবালালো কে? 

পাদ্রী সাছেব ভড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বানা হোড়ে। শন্রাদের 
পোশাকটি গায়ে চাপিয়ে ভয়ে 'ভয়ে ছটলেন গিজণর দিকে । 

ঝকঝকে ঝলমলে পোশাকপরা জিপ" ভখন সমানে আটডে চলেছে 
বড়াবড় করে £ 

“হে প্রভু, পাপধ-ভাপীদের উদ্ধারের জন্য তুম মানায় পাঠালে 
এখানে । আম তোমার নির্দেশ পালন করবে? প্রভু ! যাদ কেউ তার 
টাকা-কাঁড় সব সঙ্গে নিয়ে নেয় আর আমি যা খাল তা করেসবেতাকে 
আম স্বগরাজ্যে পৌছে দেবো । তার কোনো ভয় নেই ।? 

পান্রী সাহেব সব শুনলেন কান পেতে । তারপর ছঃটে গিয়ে ঘরে 
[নিজের জমানো টাকা-কাঁড় সব নিয়ে ফিরে এলো গিজায় । 

[জপমী কন্তু ভখনও সমানে 'বিডীবড় করে বকে চলেছে তো চঙ্গেছে £ 
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পাপণ-তাপণদের জন্যই আমায় তুমি এখানে পাঠালে, প্রভু! শেষ 
[বিচারের দিন আগত এ । ফ্বর্গ রাজ্যে যাঁদ কেউ যেতে চাও, আমার এ 
থলের মধ্যে ঢুকে পড়ো ভালোয় ভালোয় ॥; 

এই বলে জিপসণ' তার কাঁকডা-ভাঁতি থাঁলটির মুখ খুলে ধরলো । 
আর বুড়ো পাদ্রী সাহেব অমনি ফুডুৎ করে ঢুকে পড়লো থলের মধ্যে 
স্বগরাজ্যে যাবার লোভে । 

জিপসণ ওত পেতে ছিল, যেই না ঢোকা, অমীন সে থলের মখ্টা 
দিল বন্ধ করে। জিপ তখন পাদ্রী সাহেবের সব টাকাকাঁড় নিয়ে 
পাদ্রীকে টানতে টানতে নিয়ে চললো সিশড় দিয়ে । 

মরার ওপর খাঁড়ার ধা ' থলের ককিড়াগযলো ও তখন পাদ্রী সাহেবকে 
কামড়াচ্ছে কংটুস কাটুস। পাদ্র* সাহেব কিন্তু মুখ বুজে তা সহ্য করতে 
লাগলেন । কিছ বলতে গেলে যদ ম্বগেরি দেবদূত রাগ করেন ! বলা 
(তো যায় না, পরমপিতা হয়তো নিজেই এসেছেন তাঁকে উদ্ধার করতে। 

[কন্তু হাড-গোড় যে সব গৃশডয়ে দলা পাকিয়ে গেল । পাদ্রী সাহেৰ 
এবার তাই কাঁবযে উঠলেন যন্বুণায়। জি'জ্ঞরল করলেন £ “ব্ আর 
কত দূর ? 

“এই যে এসে গেছ। সিশড়টা শেষ হলেই হোল, তারপর স্বগের 
নন্দন-কাননে পেশেছে যাবেন । 

এই বলে সে পাদ্র' সাহেবকে ছঞ্ডে দিলো লম্বা লম্বা কাঁটাওয়ালা 
এক ঝোপের ওপর । 

স্তারপর পাদ্রীর কাছ থেকে আদায় করা লব ঢাকা-কড়ি নিয়ে বাড়ি 
ফিরলো সে। গরণব জিপ, জিপসী-গিন? আর তাদের ছেলোপিলেদের 
মূখে তখন আনন্দ আর ধরে না। পেট ভরে বেশ কছ্বাদন খেতে 
পাবে সবাই । 

সবাই তাই বেজায় খুশি । 
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ব্রায়ান ছিলো গ্রীসদেশের রাজপনত্র। মোরগ-গিন্পীর এক মেয়ের 
সন্গে তার ছিলো খুব ভাব। রাজপ-ব্র তাকে বিয়ে করতে চাইলো । 
আর জানষে দিলো ওকে ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে করবে না। 

কথাটা রাজ।র কানেও গেল। িনি মহা ভাবনায় পড়লেন । তাই 
তান একদিন রাজপন্রকে ডেকে বললেন £ 

“মোরগ-গিল্ন*র কন্যাকে তুমি নাক বিয়ে করতে চাইছো ? বেশ তাই 
হবে। মোরগ-গিনীর কন্যার সত্গেই তোমার বিয়ে হবে। ভবে 
তোমাকে একট কাজ করতে হবে। পাঁথবখর সবচেয়ে সুন্দর পাখিটিকে 
(তোমার নিয়ে আসতে হাব আমার জন্য ।” 

রাজা বলে তো খালাম! কিন্তুসে এখন সব থেকে সুন্দর পাঁখ 
পায় কোথায়! রাজপূরর চলতে চলতে যাকে দেখলো তাকেই জজ্ঞেস 
করতে লাগল £ “সব চেয়ে সুন্দর পাখি সে পাবে কোথায় % 

কেউ কিন্তু দিতে পারলো না কোনো খোঁজ-খবর | লবাই মুখ চাওয়া 
চাণ্য় করতে লাগলো । রাজপতুন্তর কিন্তু হাল ছাড়লো না। চলতে চলতে 
একদিন সে বুসাকন-এর এক বুড়ীর বাঁড় এসে হাঁজর হোল। বুড়া 
তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলো । আদর-যত্ব করে খেতে দিলো। 
সকালবেলা রাজপাত্রকে ডেকে দিয়ে বৃড়ী বললো £ 

“অনেক বেলা হয়েছে, এবার ওঠো । অনেকখানি পথ তোমাকে 
যেতে হৰে ।? 

রাজপাত্র ধড়ফড় করে উঠে বসলো । ৰাইরে এসে দেখলো, উঠোনের 
মাঝখানে কে যেন গম মাড়াই করে রেখে গেছে । রাজপুত্র এদিক- 
ওদিক তাকালো । বিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। শুধ দেখল একটি 
খণযাকশেয়াল তার জুতো আর মোজাটি পরে দাঁড়য়ে আছে। 

তাই দেখে রাজপাত্র বলে উঠলো £ “আরে হতচ্ছাড়া শেয়াল, তুই 
আমার ন্ুদ্দর জুতো আর মোজাটা পরে নণ্ট করছিস কেন? 

“আঃ, শেয়াল বলে উঠলো £ “অনেকদিন জতো-মোজার মুখ 
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দৌখাঁন কিনা, তাই এখানে আপনার জতো-মোজা দেখতে পেয়ে ভাবলাম 
এগুলোকে আজ কাজে লাগানো যাক ॥ 

'আহলাদখানা তোর কম নয় তো শেয়াল ব্যাটা? তুই আমার জ;তো 
মোজাটা পরে ঘরে বেড়াব আর আম ক খাল পায়ে থাকবো 

“বেশ তো, আপনি আমায় তা হোলে আপনার চাকর বানিয়ে নিন। 
আমি আপনার জ্‌তো মোজা ফের্ত 'দিচ্ছি।? 

“আরে বোকা শেয়াল !' রাজপাত্র জবাব দিলো £ “তুই ক আমার 
মত না খেয়ে মরতে চাল? 

দর ছাই, তাকেনণ আপনার চাকর এমন কিছ খারাপ কাজ 
কবেন যে না খেয়ে তাকে মবনে হবে এবং তার মানবকে না খেয়েই 
থাকতে হবে ।' 

ঠক আছে, রাজপাত্র বললো £ “আম অত ভাবি না। তুম যাঁদ 
যেতে চাও) বেশ, চলো আমার সঙ্গে ।? 

[কছুদরে যেতে না যেতেই খখ্াকশেয়াল মাঝপথে দাঁড়য়ে পড়লো । 
'জিজ্ঞেল করলো £ “ঘোড়ায় চড়তে জানেন, রাজপান্ত্র 2 

রাজপন্র মাথা নেড়ে সায় দি'লা। তখন খশ্যাকশেয়।ল বললো £ 
“তবে এক কাজ করুন। আপানি ঘোড়নওয়ার হয়ে আমার পিঠে চড়ে 
বসুন ।' 

বাঁলস করে! তুই হাল একটা খণ্যাকশেয়ালঃ আম তোর পিঠে 
চড়ে বাস আর পিঠটা তোর ভাঙ্‌ক | 

হিং) হ$! গ্রীসদেশের রাজপাত্তুর !? খশ্যাকশেয়াল বলে উঠল 
আপন মনে--'আপনাকে আম যতটুকু জাঁন ততটা কিন্তু আপাঁন 
আমার 'বষয়ে জানেন না। তাই অমন কথা ঝবলছেন। আম 
আপনাকে 'দাব্য পঠে করে নয়ে যেতে পারবো । আপনাকে ভাবতে 
হবেনা। 

“বেশ নে তো দেখ এই বলে রাজপত্র খশযাকশেয়ালাটর পিঠে চড়ে 
বসলো । আর সে তাকে পিঠে নিয়ে দিলো ছ:ট পক্ষীরাজ ঘোড়ার মন্তো। 

খ']াকশেয়াল রাজপুত্রকে নিয়ে ছছে তো ছ-টছে। তার ছোটার 
আর যেন 'বরাম নেই। অবশেষে তারা এসে থামলো বিরাট এক 
দৈত্যপ;রীর সামনে । 
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“এটাই হোল আপনার সেই দৈত্যের বাড যেখানে আশ্চর্য পক্ষকে 
দেখতে পাবেন। তা এখন আপাঁন গিয়ে কি বলবেন শান ।' 

“কেন, গিয়ে বলবো, আম এসেছি আশ্চর্য পক্ষাটাকে চার করতে ।? 

হুশ্যা, তাহলেই হয়েছে! আপনাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে 
হবেনা । খশাকশেয়াল জানালো । একটু থেমে আবার বললো £ 

“আপাঁন একটা কাজ করূন। আপাঁন দৈত্যবাঁড গিয়ে সাহসের 
কাজ 'নিন। এই দৈত্যপ্রীতে অনেক পশা-পক্ষী রয়েছে। ও যখন 
মাপনার কাছে আচ্চর্য পক্ষণটা নিয়ে আলবে, আপানি তখন বলবেন, 

দ্র ছাই ! এই নোংরা পাঁখিটাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে 
যান। ছহড়ে ফেলে দিন। অমন পণ আমাদেব রাজ্যে পথে-ঘাটে 
বিস্তর দেখা যায়।? 

খখযাকশেয়ালের কথা মত রাজপত্র তাই করলো । গিয়ে হাঁজর হোল 
এক দৈত্যের কাছে । কাজ নিলো সাঁহসেন। খখাক্শমাললদ কথা মতো 
পাঁখর কথাও বললো দৈতাকে | পাচ-মাথাওয়ালা দৈতাটি ভাই শুনে 
বললো £ 

“ও তাই নাক ! এমন পথি অনেক /দখতে পাওযা যায় নাকি! 
আম ভাহলে তোমাদের দেশ গিয়ে ধরে আনবো দু-একটা ॥? 

বেশজ্েঃ আম আপনাকে নষে যানো |” রাজপন্ত্র প5মাখা-দৈত্যকে 
আবাস দলো। আর দৈত্যটাও তাকে খ্যাশ হয়ে থাকতে দিলো । 

এঁদকে হয়েছে কি, রাজপান্র খেয়েদেয়ে ঘুমোতে গেল। আর 
সবাই যখন ঘদাঁময়ে পড়লো, তখন সে আশ্চর্য পক্ষাটাকে নিয়ে চাঁপ চাপ 
বাঁড় থেকে বৌরয়ে পড়লো । তারপব দিলো ছুট । দৈত্যপুবণ থেকে 
বেশ কছন্দুর এসে পথের ওপর সে থমকে দাঁড়াদলা । ভাবলো, নিন্ধ- 
কারে ঠিক পাখটাকে চুরি করে মানলাম তো?" 

এই ভেবে রাজপাত্র পাথর খাঁচাটা খুলতে গেল । আব খুলতে না 
খুলতেই পাখিটা. তার হাতে ঠোক্কর মেরে চিৎকার করে উঠলো । এঁদকে 
পাথর ডাক শুনে পাঁচমাথা-দৈত্যের ঘুম ভেঙ গেল। পাঁখটাকে 
দেখতে না পেয়ে সে তার আশ্চর্য জুতো জোড়াটি পায়ে পরে নিলো। 
এই জনতো জোড়াটা পরলে কিন্তু এক ধাপে নয় মাইল পথ যাওয়া যায়। 
দৈত্যটা সেই জুতো পরে রাজপনন্ত্রের পিছু নিলো । আর 'কছক্ষেণের 
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মধ্যে ধরে ফেললো তাকে । “বললো” ছিঃ ছিঃ গ্রীন দেশের রাজপত্র, রাজার 
ছেলে হয়ে তুই কিনা আমার পাঁখ চুর করতে এসোছন? তোকে 
তোর কর্মফল ভোগ করতে হবে ।' 

এই বলে রাজপন্রকে ধরে বন্দী করে রাখলো সকাল না হওয়া প্যস্ত। 

পরদিন মকাল না হতেই সে আবার ছ;টে এলো রাজপ:ত্নের কাছে। 
বললো £ শক গো রাজকুমার, আজব পাখি চার করতে এসে শেষকালে 
নিজেই ধরা পড়লে ! তা তোমার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। 
এক হোল, এর শাস্তি স্বরূপ হয় তুম তোমার গর্দন দেবে, 1কিদ্বা চাঁদের 
দেশে গিয়ে তার অন্দর মহল থেকে মালোর সাদা তরবারিখানা চার করে 
এনে আমায় দেবে। 

রাজপুত্র মনে মনে ভাবলো, কথায় বলে ।যতক্ষণ *বাস, ততক্ষণ আশ, 
দৈত্যের হাতে বেঘধোরে মরার চাইতে আলোর সাদা তরবারখানা 
চুরি করাই ভালো । এই ভেবে রাজপান্র দৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
আলোর তরবাঁৰ চার করতে ছউটলো চাঁদের দেশের চরকা 
বুড়ীর রাজ্য। 

কির যেতে না ষেতে রাজপান্ের সঙ্গে আবঝর খশ্যাকশেয়ালাটর 
দেখা । সে তখন তাকে হার দুঃখের কথা সব জানালো । খাক- 
শেয়াল তাই শুনে বললো £ াজপব্র, মাপনি যাঁদ আমার কথা শুনতেন 
তাহলে এ ফাঁপরে পড়তেন না। 5ন্দ্ুপুরী থেকে অলোর তরবার চর 
করা সে এক অসাধ্য কাজ। তার চাইতে পাঁচমাথা-দৈত্যের কাছ থেকে 
আজব পাখি চুরি করা বিশ গুণ সহজ ।” 

তাহলে এখন কি হবে? রাজপাত্র খখ্যাকশেয়ালকে জিজ্ঞেস করলো । 

খ'যাকশেয়াল তখন বললো, “আবার আমার পিঠে চেপে বলংন। 
তাহলে আশা কার আপনার বাদ্ধশনাদ্ধ কিছু হবে ।? 

খণ্মাকশেয়াল ছুটে চললো তো চললো। ছোটার তার বিরাম নেই। 
ছংটতে ছটতে কোন দেশে এসে পেশছল আম তাজান না। বলতেও 
পারবো না। এক সময় ছোট একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁডিয়ে পড়লো 
সে রাজপন্রকে নিয়ে। খশাকশেয়াল রাজপননত্রকে পাহাড়ের ওপর. 
ৰাঁসয়ে বললো, 

“এবার আপাঁন এক কাজ করুন, এখানে চুপচাপ বমে গলা ছেড়ে, 
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কদিতে শুর করন। আপনার কান্না শুনে চাঁদের দেশের বুড়ী ৰেরয়ে 
এসে জিজ্ঞেন করৰে আপাঁন কাঁদছেন কেন। আপাঁন কিন্তু সমানে 
কাঁদিতে থাকবেন। ওরা তখন আপনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে 
তাদের প:রীত্ে। অনেক মিষ্টি কথা বলে কেন কাঁদছেন জানতে চাইবে। 
আপনি তখন “আলোর সাদা তরবারিখানা চাইবেন। আপনাকে শান্ত 
করতে ওরা ত্রবারিখাঁন দেবে আপনার হাতে । আর তরবারখানি 
পাশে রেখে দোলনায় আপনাকে ঘুম পাঁড়য়ে রাখবে।” 

খ'যাকশেয়ালটির কথামত রাজপাত্র গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করলো । 
তার কামনা শুনে ছুটে এলো চাঁদের দেশের বুড়ী আর রাজপূন্রকে পাঁজা- 
কোলা করে নিয়ে গেল তাদের ঘরে । আর খণ্যাকশেয়ালাট যেমন 
বলেছিল তেমনি তাকে শান্ত করার জন্য 'আলোর সাদা তরবাঁরখাঁন' 
দিলো তার হাতে । আর তরবাঁরখাঁন দোলনায় তার পাশে রেখে 
তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো । 

রাত যখন গভণর হালো রাজপুত্র তখন উঠে বললো তার দোলনায় । 
আর একটু পরেই আলোর তরবারখাঁন নিয়ে চাঁপচাপ সে বোরয়ে 
এলো চন্দ্রপঃরী থেকে । বোৌঁরয়েই ছউটতে শুর? করলো রাজপান্র। ছুটতে 
ছটতে একমময় পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সে ভাবলো £ তাইতো, 
মাত্যকারের 'আলোর সাদা তরবারি'টা নে ঠিকমতো আনতে পেরেছে তো 
চুরি করে? 

এই বলে রাজপত্র তখন তরৰারটা খাপ থেকে টেনে বার করলো 
দেখার জন্য । আর যেই না তরবারিটা বার করা খাপ থেকে অমনি ঝন্‌ঝন 
শব্দ বকট আওয়াজ করে উঠলো সেটা । আর তাই শুনে চন্দ্রপুরাঁর 
মেয়েরা সব জেগে উঠলো । আর ছ;টে এসে ধরে ফেললো রাজপত্রকে। 
বললো : 'এাঁক কথা গ্রসদেশের রাজকুমার, চন্দ্রপুরীতে এসেছো “আলোর 
সাদা তরঝার'টা চুরি করতে ? 

এই বলে ওরা সব রাজপাত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে ৰেধে রাখলো 
পরাদন সকাল না হওয়া পর্যন্ত । পরাঁদন সকাল হলে ওরা রজপান্রকে 
জিজ্জেম করলো, 'ঘাঁদ তুঁম প্রাণে বাঁচতে চাও তবে লর্ধপুরী গিয়ে 
সংফ'কন্যাকে চুর করে আনো ।' 

কথায় বলে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা ! রাজপননত্র মনে মনে ভাবলে 
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প্রাণে মরার চাইতে লয'পুরী গিয়ে সূর্যকন্যাকে চার করে আনাই 
ভালো । এই ভেবে রাজপুত্র পথ ধরে চলতে শুরু করলো সর্পুরীর 
দিকে। খশ্যাকশেয়াল ওকে দেখে বললো £ 'আপাঁন তো আমার কথা 
শুনলেন না। তাই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। এখন আবার 
সূর্যকন্যা চুর করতে সূর্যপরী চলেছেন। আরে বোকা, 
স্যপুরীতে কেউ কি কখনো যেতে পারে লর্ধকন্যাকে চার করতে ? 
মাপনার চাইতে কত বড় বড চোর-ডাকাত সর্যকন্যাকে চার করতে 
গিয়ে প্রাণ হারালো !? 

খ'যাকশেয়াল একটু থেমে আবার বললো £ সূযকন্যাকে পাহারা 
দিচ্ছে নয় নয় জন ইয়া বড পাহারাদার । ভাদ্র পাশ ঘেষে সাধ্য 
কার? তই আপাঁন এক কাজ করুন। ধোঁয়াটে এ পোশাকটি নিন 
সঙ্গে করে। যেই ওদের দেখবেন নিজেকে ওটা দিয়ে ঢেকে নেবেন। 
[কন্তু খবরদার, আমার কথামত কাটি না করলে আপনাকে প্রাণ নিয়ে 
সারফরত হাবে না।ঃ 

রাজপুন্নের সঙ্গে খশ্াকশেয়ালটিও এবার পিছু পিছ? চললো । 
রাতদিন পথ হেটে হেশ্টে ওরা একসময় উপস্থিত হলো সূয্পৃরীতে। 
সূ্যপুরণর পাহারাদারদের দেখে খণযাকশেয়ালাটি নমমাঁন আদ্‌শ্য সেই 
পোশাকটি দিয়ে আড়াল করে রাখলো রাজপাব্রকে । আর ফস: ফিস 
করে বললো, “ওদের পাশ কাটিয়ে এবার আপাঁন সূয্পুবতে ঢুকে 
পড়ন। ওরা আপনাকে দেখতে পাবে না। নভারপর বাজকন্যেকে 
চুন করে আপাঁন যখন ফরে আমবেন আমি তখন এখানে থাকবো । 
মানাকে খঠজে পেতে আপনার দেরি হবে না।? 

খখ্যাকশেয়ালের কথামতো রাজপত্র অদৃশ্য সেই পোশাক পরে 
পাহারাদারদের স্মমনে 'দয়ে ঢুকে পড়লো সযপ্রীতে | আর খংজে 
খঃজে যে পালঙ্কে সর্ধকন্যা শুয়ে আছে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো । 
সয'কন্যা রাজপতত্রকে দেখে বলে উঠালা £ গস কি । তুমি এই পরতে 
এলে কি করে? আমার বাবা যে লোকজন কাউকে এ ঘরে ঢুকতে 
দেন না।' 

রাজপন্্র তখন সূর্ধকন্যাকে সব কথা খলে বললো । সর্যকন্যা 
তখন তাকে খুব আদরযত্ব করলো । বললো : ণকন্তু আমাকে "নিয়ে 
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তুঁম পালাবে 'কি ভাবে % 

রাজপুত্র তখন করলো কি, সূর্যপুরীর একটা জানালা খুলে দিলো । 
আর সেই জানালা খুলে সর্যকন্যাকে নিয়ে পাঁলয়ে এলো । 

খযাকশেয়াল তখন তার কথামতো তাদের পাশে এসে উপাস্থিত হলো । 
বললো, রাজপ্র, আপনারা দু'জন আমার পিঠে চেপে বন্ধন । আমি 
আপনাকে নয়ে সরে পড়াছি এখান থেকে )? 

রাজপুত্র মার সূযকন্যা তাই করলো । খখ্যাকশেযালের পিঠে চেশে 
বলুলা তারা । আর ততক্ষণ খযাকশেয়াল তাদের নিয়ে পক্ষীরাজ 
ঘোড়ার মতো দিলো ছুট । ছ্‌টতে ছুটতে ওরা যখন চাঁছুনর বূড়শর দেশে 
এসে পৌঁছল তখন খশ্যাকপ্শয়াল বললো, "আপাঁন যদি আলোর 
তরবারির বদলে সং্ধকন্যাকে দিয়ে দেন তাহলে কন্তু খুব খারাপ হবে ।? 

রাজপুত্র বলকুলা, “সে আমি দিছি না।' খঢাকশেয়াল বললো, 
“তাহলে এক কাজ করুন, আমাকে বরং চাঁদের বুড়ীব কাছে দিয়ে দিন।? 

“সে আম পারবো না। তোমাকে কিছুতেই মাম হাতছাড়া 
করতে পারবো না। রাজপবত্র বলল । 

“না রাজপাত্র, আপাঁন অতো ভাববেন না। আমাকে ওরা বোঁশাদন 
আটকে রাখতে পারবে না| 

রাজপ'ব্র তাই করলো । খ্যাকশেয়ালকে সার্যকনা সাজয়ে সে 
চন্দ্ুপুরীতে গিয়ে ঢুকালো | আর “আলোর সাদা তরবার'খান ৰাগিষে 
নলো। খাযাকশেয়ালকে চন্দ্রপুরীত্তে রেখে রাজপনততর তখন এঁগযে 
চললে । কিন্তু দু-একাঁদন যেতে না যেতেই খশ্াকশেয়াল এসে ওদের 
ধরে ফেললো । বললো, “আচ্ছা রাজপত্র, এটা ঠি ভালো হবে সামান্য 
একটা আজব পাখর জন্য আপাঁন অমন অন্দর আলোর তরবারিটা 
হাতছাড়া করবেন % 

“তানাকরেউপায় কি? 

কেন? আপনি এক কাজ করুন আম নিভেকে আলোর 
তরবারখাঁন বানিয়ে নিচ্ছি। আপাঁন আমাকে দৈত্যের কাছে দিয়ে 
আজব পাঁখাট নিয়ে যান। পরে তা অনেক কাজে আসবে । 

রাজপ্ত্র তাই করলো । খ'যাকশেয়ালকে ওদের কাছে রেখে আজব 
পাখিটা আনতে গেল দৈত্যপুরী। রাজপনরকে দেখে পাঁচমাথা-দাত্যি 
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তখন বলে উঠলো £ আলোর তরবারি'খানা ঠিক এনেছো দেখাঁছ। এই 
তরবারর এক কোপে দামনের এ ওক গাছটা আম কেটে ফেলবো। 
আমার বাবাও তাই করোছলেন দশ বছর আগে ।” 
রাজপানতর আজব পাখিটা নিয়ে দৈত্যপুরী থেকে বোরয়ে এলো । 
শকছহদূর যেতে না যেতে ওর সাথে আবার দেখা হলো খযাকশেয়ালের। 
দেখলো খখ্যাকশেয়ালাটর ল্যাজের গোছাটা গোঁজা রয়েছে তার মখে। 
তাই দেখ রাজপান্্র বলে উঠলো £ “মারে তোমার কি হয়েছে গ 
“সে কথা আর বলবেন না। তরবার হাতে করে পাঁচমাথা-্দাত্যয 
তখন করল কি, এককোপে ওকগাছটি কাটতে গেল। আরে, আম 
তো আর সীঁত্যকারের আলোর তরঝাঁর নই। গাছ কাটা যাবেকি 
করে? খাঁনকটা গাছের ছালই শুধু কাটা গেল। আর আমার 
সামনের দ?পাটি দাঁত গেল ভেঙে । 
তাই শুনে রাজপানত্র খুব দঃখ করতে লাগলো । বললো £ আহা ! 
আমার জনা তোমার অমন দাঁত খোয়াতে হল ।” 
খ'যাকশেয়াল তখন তাকে প্রবোধ দিলো । বললো, এ নিয়ে আর 
দ্‌ঃখ করবেন না। আমার পিঠে চড়ে বস্থন। এখনও অনেক পথ 
যেতে হবে।, 
পথ ধারে চলতে চঙ্গতে খা কশেয়াল এনে থামলো পথের ধারে এক 
ঝণণর সামনে । রাজপভরকে বললো £ এই আলোর তরবারি দিয়ে 
এককোপে আমার মাথা কে?ে ফেলে দিন ঝণণর জলে । না হলে আমই 
আপনার মাথা কেটে ফেলবো । 
রাজপ,ন্ন দেখলো এছাড়া আর উপায় নেই। কথায় বলে, “আপাঁন 
'বাঁচলে বাপের নাম ॥ তাই সে এককোপে খ'যাকশেয়ালাটির মাথাটা 
কেটে ফেলে দিল ঝর্ণার জলে । আর চোখের পলক পড়তে -না পড়তে 
ঝর্ণার জল থেকে উঠে এলো সধকন্যার বাঝা স্দেব। 
তখন সকলে মিলে রাজবাঁড়তে এপে পৌঁছল । মহা ধুমধাম করে 
রাজপহন্নের সঙ্গে মোরগ-কন্যার বিয়ে হয়ে গেল । তারপর থেকে স্ুখে- 
-শান্ততে ঘরকল্না করতে লাগলো ওরা । 
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এক যে ছিলো ছো!ল। সাত বছর একনাগাড়ে সে খেটে গেল। কিন্তু 
একটা কানাকাঁড়ও জ্টলো না। তাই সে একাদন বেরিয়ে পড়লো । 
হাঁটতে হাটিতে এসে শেশছল এক শহবে। রাত হযেছিল। তাই সে 
করল কি, এক পাঁচিলের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো । আর পড়লো 
ঘূমিয়ে। 

এখন হয়েছে ?ক, পাঁচিলের গায়ে ছিল একটা ফটো । ফুটোটা দিয়ে 
ছেল্টো দেখালা ও পাশে রয়েছে মস্ত এক রাজপঃরী। আর সেই ফুটো 
দিয়ে ছেল্টো তখন প্রবেশ করলো আঁচন সেই রাজপরাঁতে । রাজপবরণর 
আশেপাশে নানা পথঘাট। প্রাসাদের পর প্রাসাদ । ঘোড়াশালে ঘোড়া । 
ভেডাশালে ভেড়া । লোকলদ্কর বিস্তর । রাজপ:রীতে রাজা রয়েছেন। 
আছেন রান্ধ। কিন্তু তাঁরা কেউ বেচে নেই। রাজার ছিলো এক 
রাজকন্যা । রাজকন্যাই রাজ্যের দেখা-শোনা-তদারক সব করতো । করতো 
সৈন্যসামন্ত পাঁরচালনা। কিন্তু রাজপহরণটা ছিলো অভিশপ্ত । আর 
এ আঁভশাপে রাজপুরীর সবাই হয়ে গেছে পাষাণ । ছেলেটা যেতে 
যেতে রাজার কাছে এগয়ে গেল। দেখে কি, বাজা আর নেই। বদলে 
গেছেন পাথরের ম্যাততে। 

ছেলোট তো অবাক! তাজ্জব ব্যাপার! লোকজন সবাই যে হয়ে 
গেছে পাথরের মাত । 

এমন সময় একটি বিড়াল কোথেকে এাগয়ে এলো ম্যাও ম্যাও করতে 
করতে । আর তার সামনে রেখে গেল নানা খাবার । খিদে পেয়েছিল। 
তাই ছেল্টো বসে খেয়ে নিলো । রান্ত্রে আবার এলো 'বিড়ালটা। এসে 
রেখে গেল নানা খাবার-দাবার । শুধ; তাই নয়, রেখে গেল এক বাক্স 
তাসও। বললা £ “একটু পরে এক দৈত্য আসবে । আর এসে বলবে, 
চলো, তাস খোল আমরা । তুম কিন্তু তাস খেলতে বলবে ওর সঙ্গে। 
খেলতে খেলতে ও একসময় তোমার মুখে খানিকটা থ্তু 1ছটিয়ে দেবে। 
তুঁম িম্তু তখন কিছ; বোলো না। মুখ বুজে সহ্য করে যেও। তবে 
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ঘাঁড়টার দিকে নজর রেখো ! ঘাঁড়িতে যেই দশটা বাজবে, অমাঁন ওর গালে 
একটা চড় কাঁষয়ে দিও । 

যেই না বলা, অমাঁন 'কিছংক্ষণ পরে চারাঁদক কাপয়ে পংগপালের মত্ত 
অসংখ্য দৈত্যদানব এসে হাজির হল রাভ্প্রাসাদের মধ্যে । এসেই ওরা 
ঘিরে ধরলো ওকে । আর কিল্চড় মারতে লাগল চাঁদা করে। কাটতে 
লাগল নানা টিটকাঁব | এমন রো চললো রাত বারোটা অবাধ । তারপর 
ঘৃমের ঘোরে যেই ডেকে উঠলো মোরগ, অমাঁন ওরা পিটটান দিলো । সে 
আর করে ক ? বিছানায় শুয়ে পড়লো আর পডলো ঘাঁময়ে | 

ভোর হতে না হাতেই বিডালটি আবার এলো আর দিয়ে গেল নানা 
খাবার-দাবার । রান্রেও বিড়ালটি এসে তাকে খাবার-দাবার দিয়ে গেল। 
বললো £ 'আজকেও আবার মাসবে। আর এসে তোমার সঙ্গে তাল 
খেলতে চাইবে । রাত ঠিক দশটা পর্যন্ত ওর সঙ্গে তুমি খেলবে । আর 
যেই ঘাঁড়তে দশটা বাজবে অমাঁন ওর গালে একটা চড বাঁসয়ে দিও ।' 

তাই হলো। দৈত্য এসে বললো £ “এই, এক হাত তাস খেলবে 
নাক? চলো খোল।' 

দুজনে ওরা তখন তাস খেলতে বমলো । ঘাঁড়তে যেই ঢং করে দশটা 
বাজলো, ছেলেটি অমান দৈত্যটার গালে বিরাশী পিকা ওজনের চড. 
দিলা ক্ষয়ে । তারপর আকাশ-পাতাল কাঁপয়ে পঙ্গপালের মতো 
দৈত্যদানবের পাল এসে তাকে ঘিরে ধরলো আর [কল্চড় মেরে জ্বালিয়ে 
মারলো । ছেল্টো কিন্তু ঘাবড়ে গেলো না। মুখ বুজে রইল । তারপর 
যেই ঘড়িতে বারোটা বাজলো, দৈতাদানবের দল অমাঁন পালালো । ওরা চলে 
যেতে সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, আর দিল লম্বা এক ঘূম। 

ভোরবেলা তার ঘম ভাঙ্গলো, 'বিডালাট আবার সামনে এসে 
বোখ গেল খাবার-দাবার । শুধু তাই নয়। ত্বার জন্য এনেছে এক 
রাজপোশাক। খাবার-দাবার খেয়ে সে রাজপোশাকটা পরে নিলো । 
ত।রপর চললো অন্দরের বারো মহলের দিকে । এ মহলে এসে দেখে এক 
পাষাণ-কন্যা শুয়ে আছে তার বিছানায় । রাজকন্যার একদিক পাথরের 
মতো অন্াড হলেও অপর দিকটা তখনও জখবন্ত, সজীব । রাজকন্যা 
ওকে দেখে বললো £ “এই রাজপ:রণর তুম হলে রাজা, আর আম হলাম, 
রানী | কিন্তু খবরদার ! আমার কাছে এসো না।? 
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আৰার রাত হোল। বিড়ালাট আবার ওর জন্য খবার-দাবার নিয়ে 
এলো । বললো £ আজ রান্রেও দৈত্যটা আসবে । আবার তোমার 

সঙ্গে তাস তাস খেলতে চাইবে । মার যেই ঘাঁড়তে দশটা 
বাজবে, আবার ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিও। পঞ্গপালের মত 
দৈত্যদানৰ এমে তোমায় তখন জবালয়ে মারবে । তুমি কিন্তু সব সহ্য 
করে যেও! 

অই হোল। রান্র হলে দৈত্যটা আবার এলো । বললোঃ শক হে 
ছোকরা, এক হাত তাস খেলবে নাক ? চলো খোল ।' 

ওরা তখন খেলতে বসগো। আর ঢং করে ঘাঁডতে যেই দশটা 
বাজলো, আবার ছেলেটি ওর গালে বরাঁশ 'লিকা ওজনের চড় কাঁষয়ে 
দিলো । চড় খেয়ে দৈত্যটা পালালো । কিন্তু একটু পরেই পঞ্গপালের মতো 
দৈত্যদানবের দঙ্গল এসে কিল-চড় মেরে তাকে জ্বালাতন করতে লাগলো । 
সে কিন্তু মুখ বুজে সব সয়ে গেলো । অরপর যেই ঘাঁড়তে বারোটা 
ৰাজলো, অমাঁন ওরা যে দিক দিয়ে এসোছল সে দিক দিয়ে চলে গেলো । 
আর ছেলেটি তখন বিছানায় গিয়ে ঘাঁময়ে পডলো । 

ব্যান্ড আর নহবত্বের বাজনা শুনে তার ঘুম ভাঙ্গলো । জেগে উঠে 
শোনে ক, প্রহরী-দান্নীর দল হে'কে বলছে £ নতুন মহারােব জয় 
হোক: | জয় হোক নতুন মহারাজের । 

একটু পরেই তার সামনে ক্যান্শ করে মন্্ীপাঁরষদ ও সবাই মিলে 
এসে দাঁড়াল। তারপর ত্বকে কাঁধে তুলে নলো। 

“জয় হোক: নতুন মহারাজের ।' 

ওদের কাঁধ থেকে তড়াক করে সে নেমে পড়লো । 

তারপর অন্দর মহলের দিকে সে ছুটে যেতে যেতে বললো £ “আম 
মহারানীকে ডেকে আনাছি।? 

অন্দর মহলে ঢুকেই দেখে কি, বিছানায় শোয়া সেই পাষাণ-কন্যা 
দাঁড়য়ে আছে এক বিকট আকাতি ধরে। ঝাঁকড়া মাথাটা তার গিয়ে 
ঠেকেছে কাঁড়কাঠে । ঠিকডে-পড়া "চোখ দুটো জবলছে ভাটার মতো । 
মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কণ্ডলা পাকয়ে । দরজা খুলে বকট ওই- 
মাত দেখে, ছেলেটি তো থ। রাজকন্যা হাত নেড়ে ওকে ইশারায় 
ডাকলো. আর সঙ্গে সঙ্গে কোমর পযন্ত তার পাথর হয়ে গেলো । 
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রাজকন্যা বললো ঃ “তুমি একটু অপেক্ষা করলে না কেন? শাপ থেকে 
মৃন্ত হলেই আমি তোমার কাছে যেতাম । যাক", তুমি আর আমার কাছে 
কখনো এসো না। ঘোড়াশালা থেকে বাবার ঘোড়াটি নিও। আর নিও 
তাঁর তরবারিখানি । আর কোষাগারে গিয়ে যত খ্যাশি টাকাকাঁড় নিয়ে যাও ।? 

ছোলোটি তাই করলো । 

ঘোডাশালে ঢুকে রাজার প্রিয় ঘোড়াটি সে বেছে নিলো । নিলো তাঁর 
তরবারখানি। ধনাগারে ঢুকে ধনরতুও নিলো বিস্তর । রাজপুরী ছেড়ে 
এবার সে চললো আর এক নতুন রাজ্যে। নেখানে গিয়ে দেখে কি, 
রাজায় রাজায় তুমূল লড়াই চলছে । এক রাজা তার রাজকন্যাকে অপর 
রাজার রাজপাত্রের সঙ্জো বিয়ে দেবে না, তাই দুজনের মধ্যে বেধেছে 
এই লড়াই । 

এদিকে হয়েছে কি, রাজারা যুদ্ধ করে চলেছেন তো চলেছেন। 
রাজ্যে কিন্তু দেখা দিয়েছে দৃভিক্ষ । দেশে হাহাকার । সৈন্যসামস্ত না 
খেতে পেয়ে মরতে লাগলো কাতারে কাতানে । 

ছেলেটা যেতে যেতে এক সরাইথানায় এসে হাঁজর হলো । সরাইখানার 
মালিক আমেনয়ার লোক | ছেলোটি তাকে শুধালো ২ “এাঁদককাব 
খবর কি ? 

বর ভালো নয় কতণ, রাজারা তো সাঙ বছর ধরে এক নাগাড়ে 
যুদ্ধ করে চলেছেন, এঁদকে রাজ্যে পড়ে গেছে হাহাকার | কারো মহখে 
নেই একমুঠো খাবার | সৈন্যসামন্তরা পর্যন্ত না খেয়ে মরছে।' 

তাই শুনে ছেলেটা করলো কি, সৈন্যলামস্তাদের ডেকে এনে খেতে দলো 
পেট ভরে, পান করতে দিলো আকণ্ঠ। তারপর সরাইখানার মালিককে 
ডেকে বললো £ জানো, আম ইচ্ছে করলে শন্রুপক্ষের সৈন্যলামস্ত, 
সবাইকে কেটে দু'খান করে দিতে পার ।' ণ 

তাই শুনে সরাইথানার মালিক ছ্‌উলো রাজার কাছে। রাজাকে ডেকে 
বললো £ “মহারাজ, স্মামার সরাইখানায় এক রাজার ছেলে এসেছেন। 
উাঁন বনছেন ইচ্ছে করলে শ্নুপক্ষের দৈন্যসামস্তদের কেটে দু'খান করে 
দিতে পারেন) 

রাজা তখন ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। শুধালেন £ “তুম যা বলছ 
সাঁত্য নাক? তুমি শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কেটে দু'খান করে দিতে পার ? 
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হশা মহারাজ ! পারি। 

যদি পার, তাহলে রাজকন্যাকে পাবে । আর পাৰে অূধ'ক রাজত্ব ।: 

তাই শুনে ছেলেটি তখন ঘোড়া হাকয়ে কোষ থেকে তরবার ঝার 
করে যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁজর হলো | একবার ডান হাতে তরবার ধরে অং্ধেক 
সিন্য কেটে ফেঙগলো আর একবার বাঁ হাত দিয়ে বাকখ অধেককে কেটে 
ফললো | তারপর ঘোড়া ছয়ে হাঁজর হলো রাজার কাছে । আর 
বাজকন্যাকে বিয়ে করে লাভ করলো অধেক রাজত্বও | 

এখন হয়েছে কি, একাঁদন রাজা রাজকন্যাকে ডেকে বললেন £ অবাক 
কথা, একা একা একখানা তরবারি দিয়ে এতগ্ীল সৈন্যসামন্তকে খতম 
করলো, ওর এই আশ্চর্য শান্তা থাকে কোথায় জেনে আয় তো? 
?ছলোঁট অত ভাবোঁন। বাজকন্যাকে বলে ফেললো তার মন্ব্রপডা 
ভরবারির কথা । 

তাই শুনে রাজকন্যা ওর বাবার কাছে মব লিখে পাঠালো । আরও 
লিখল, নতুন একখান তববাঁর যেন তার কাছে পাঠানো হয়। রাজার 
তববারিখাঁন পেয়ে রাজকন্যা তখন ছেলোটর সেই মন্ত্রপডা হরবারখ।ঁন 
পালটয়ে নিলো । আর তা পাঠিয়ে দিলো বাবার কাছে। 

মন্ত্রপড়া তরবারখানি হাতে পেয়েই, রাজা তখন ছেলোটকে যহদ্ধে 
্মাহবাান করলেন। অত্ত-শত জানা ছিলো না ছেলোটর। রাজকন্যা তার 
সথ্গে যে প্রতারণা করবে সে কল্পনাও করোন। খোশমেজাজে যদদ্ধ করতে 
গিয়ে প্রাণ হারাল বেচারী। ব্রাজা তখন ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে 
এক থালতে পরে ঘোড়ার পিঠে চাঁপয়ে বলে উঠলো ঘোড়াটাকে £ 

যা, তোর মানৰকে যেখান থেকে এনেছিলি সেখানে নিয়ে যা।, 

ঘোড়াটা তখন থলে ভাত" কাটা দেহ নয়ে ছটতে ছ্টতে এনে হাঁঞ্জর 
হোল রাজপ্রাসাদে । রাজকন্যার অর্ধেক পাষাণ মুর্ত তাই দেখে কেদে 
উঠলো চিৎকার করে। আহ্‌ । অমন দশা ওর করলো কেণ সে তখন 
ছেলোঁটির দেহের কাটা মাংসগলি টঢোঝলের উপর পরপর একসলে লাজিয়ে 
[দিলো । আর মজা ই্দারা থেকে খানিকটা পচা জল ছিটিয়ে দিলো তাতে। 
সঙ্গে সঙ্গে কাটা মাংসগনীল জুড়ে গেলো । এবার সে খাঁনকটা টাটকা জল 
'ছাটয়ে দিলো শবের উপর। অমনি ছেলেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো । 
পাষাণকন্যা তখন ওকে বললো £ যাও, ধনাগারে গিয়ে যতখুশি ধনরত্ব 
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নাও গে। আর যাও স্ইইে সরাইখানার মালিকের কাছে। ও যা চায় 
তাই ওকে দিও। বোলো, তুমি এক সুন্দর ঘোড়া হয়ে যাবে । আর 
সেই ঘোড়াটি নিয়ে ও যেন রাজার কাছে 'বিক্তু করে আসে । এই বলে 
পাষাণকন্যা তখন বিড়ালের লেজ থেকে এক গোছা লোম নিয়ে ছেলেটির 
কব্জিতে বেধে দিলো । আর জানালো, এবার এক ভিগবাজ খেলেই মে 
অমান এক ঘোড়া হয়ে যাবে। আর কব্জি থেকে লোমগহলো খুলে 
ফেললেই আবার মানুষ হয়ে যাবে । 

ছেলেটি তাই করলো । সরাইখানায় গিয়ে পরাইখানার মালিক সেই 
আমেনিয়ান বুড়োটির হাতে একরাশ ধনরত্ব গঠজে দিলো । আর পাষাণ- 
কন্যার নির্দেশমৃতো বিড়ালের লোমগহলো কব্জিতে বেধে ডিগবাঁজ 
খেতেই সে হয়ে গেলো সাদা ধবধবে এক টাট্র; ঘোড়া | সরাইখানার মালিক 
তখন ঘোড়াটি নিয়ে হাজির হলো রাজার কাছে । মন অন্দর ঘোড়া, 
রাজার ভারী পছন্দ হলো । চড়া দামেই টা তান কিনে নিলেন। তারপর 
চেপে বসলেন ঘোড়াটার পিঠে । যেই না চড়া, ঘোড়া ভড়াক করে সামনের 
দু'পা তুলে দিলে এক লাফ । টাল-সামলাতে না পেরে রাজা 
ধমাস করে ছিটংক পড়লেন কঠিন মেঝের উপর | আর সহ্গে সঙ্গে মারা 
গেলেন। 

ঘোডা তখন করলো কি, রাজার কোমরবন্ধ থেকে তরবা'খাঁন দাঁত 
দিয়ে কামড় নিয়ে হাজির হলো সরাইখানাতে। সরাইখানার মালিক 
যেহ বিড়ালের লোমগুলো তার কাজ থেকে খুলে নিলো অমান চোখের 
পলকে ঘোড়া হয়ে গেলো এক জন্দর রাজপান্র। 

রাজপুদ্র তখন সরাইখানার মালিককে রাজাঁসংহাসনে বাঁসয়ে নিজে 
চললো সেই পাষাণপরীর দিকে । ততদিনে পাষাণকন্যার শাপমোচন শেষ 
হয়েছে । ওরা দুজনে তখন বিয়ে-থা করে সুখে শাঁস্ততে রাজত্ব করতে 
লাগলো । 

এখানে একটা কথা কিন্তু চাপ চুপি বলে রাখ, পাষাণপুরীর 
পাষাণকন্]াটিই হোল রাজপ্হরাঁর সেই বিড়ালাট ! 
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এক ছিলো মন্তভ বড়ো লোক। তার ছিলো বিগ্ছর ধন-দৌলত । 
আনেক ছিলো টাকাকড়। আর ছিলো এক ছেলে। বাপ-মায়ের 
চোখের মাঁণ সে। 

ছেলে বড়ো হয়ে উঠলো । বাপ-মা তাকে দিলেন পাঠশালায় পাঠিয়ে । 
পাঠশালায় গিয়ে ছেলে কিন্তু পড়াশংনায় মন দিলো না। বন্ধুদের 
[নিয়ে শুধু খেলা-ধুলো হৈ-হল্লা করে বেডাত। এখন হয়েছে কি, 
একদিন সে বাঁড় এসে বাবাকে বললো, “আমার কিছ টাকা লাগৰে 
বাবা । 

“বেশ তো নাও না। এই বলে বাবা আদুরে ছেলের হাতে চার- 
পাঁচাট টাকা ভীঁত্ত থলে তুলে দিলেন। 

টাকাগুলো নিয়ে ছেলে খাঁশ হয়ে ফিরে গেলো আর বন্ধ্দের 
সঙ্গে হৈ-হল্লা করে তাদের খাইয়ে সব টাকাটা দিলো উঁড়য়ে। পরাঁদন 
আবার বাৰার কাছে এসে সে ধরণা দিলো : “আমায় আর 'কছু টাকা 
দাও. বাবা ।' 

বাপ এবারও কিছ টাকা দিলেন, “এই নাও বাবা। দেখেশুনে 
খরচ করো ।? 

টাকাটা নিয়ে ছেলে খাঁশ হয়ে ফিরে গেল । আগের দিনের মতো 
সেই টাকাটাও বন্ধুদের নিয়ে খরচ করে বসলো । পরাঁদনই আবার 
ছেল্টো বাবার কাছে এসে হাঁজর। বললো, “আমায় আরও 1কছ্‌ টাকা 
দাও বাবা । 

টাকা তো আর ঘরে নেই।' বাবা বললেন, রুপোর ওই বালন-কটা 
আছে, তাই 'বক্কি-ীসাঁরি করে তোমার দরকার মিটিয়ে নাও ।” 

ছেলেটা তাই করলো । র্‌পোর বালন বেচে যা পেল ভাই দিয়ে 
বকধ্ন-বান্ধৰ মিলে খুব মজা করলো । 

1কন্তু দুদন যেতে না যেতেই ছেলে আবার বাৰার কাছে এসে 
হাঁজর। বললো, “আমায় আরও কিছ টাকা দাও ।” 
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গজপসশ লোককথা 


টাকা টাকা টাকা | অত্-টাকা কোথায় পাবো, বাবা ? নাও, ঘর-দোর 
যাআছে সব বেচে দাও। কেচে ঢাকা নাওগে! বাবা রেগেমেগে 
বলে উঠলেন। 

ছেলে কিন্তু তাই করলো । লোক ডেকে ঘরবাঁড সব দিলো 
বেচে । আর টাকাটা নিয়ে চললো সবাই মিলে মজা করতে । 

[কছীদন গেলো । ছেলেটি হঠাৎ একদিন এসে বললো, “বাবা, আরও 
[কিছ টাকা দাও ।” 

টাকা আর পাবো কোথায়! তোর যদ টাক্াব এতই দরক।র, তবে 
এক কাজ কর, আমাকে আর তোর মাকে দাল-বাারে নিয়ে গিয়ে 
বেচে দেগে।? 

বাবা বললেন আর আহাম্মক ছেলেটা তাই করে বসলো । বাপ-মা 
দুজনকে নিয়ে গিয়ে ক্লীতদাস বাজারে দিলো বাক বরে। এক রাজা 
ওদের দুজনকে বিনলেন। বাপ আর মাকে বিক্রি করে ছেলেটা যে 
টাবা পেলো, তাই দিয়ে কনলো একটা ঘোড়া আর নত্‌ন জামা-কাপড় । 
তাই পরে টগবাগয়ে ঘোড়ায় চডে বৌরয়ে পড়লো সে। 

একদিন গেলো । দুদিন গেলো । ছেলে আর আসে না। বাপ-মা 
দুজনে তখন কানা শুরু করে দিলেন। তাই দেখে রাজা ছুটে এসে 
জগ-গেস করলেন, "তামরা দ:জন কাঁদছো কেন? কিহয়েছে? 

বুড়ো আর ৰুড়ী তখন খংলে বললো সব কথা। বাজা শুনে 
তখখুনি ঝুড়োর ছেলেকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠালেন । 

এখন হয়েছে কি, রাজার লোকজন বেঝেবার আগে বুড়োর ছেলেটি 
ঘোড়ায় চড়ে এসে হাঁজর হোল বাপ-মায়ের কাছে । রাজা ওকে দেখে 
এক টুকরো কাগজে কি যেন লিখলেন। তারপরে সেটা একটা খামের 
মধ্যে পুরে আঠা দিয়ে এ'টে দিলেন ছেল্টোর হাতে । বললেন, 'এই 
চাঁঠখ।না অমুক জায়গায় নিয়ে যাও। আর অমুকের হাতে দিয়ে দিও। 
আর তার কাছ থেকে তম যা পাবে তাতে তোমার টাকা-পয়সার 
কোনোদিন অভাব হবে না।, 

ছেলেটা তখন রাজার হাত থেকে চিঁঠখানা নিয়ে ঘোড়া ছহটিয়ে 
দিলো । ঘোড়া ছটছে তো ছ:টছে। একে আকাশে সূ" মাথার ওপর 
উঠে এলো । ছেভ্টার ক্ষিদে আর হেষ্টায় প্রাণ যায় যায়। কিন্তু 
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কোথাও একফোঁটা জলের চিহনমান্র নেই । তবু ছেলেটা ঘোড়া হাঁকিয়ে 
চললো । কিছ দরে গিয়ে দেখে এক গাছতলায় রয়েছে জলের 
একটি কয়ো। জল খেতে ছেলেটা ঘোড়া থেকে নামল। নেমে 
কয়োটার ধারে গিয়ে দেখে জল তার রয়েছে অনেক নিচে। 
নাগালের বাইরে । 

ছেলেটা তখন করলো কি, বুদ্ধি করে চিঠিখানি তার কাপড়ের 
খএটে বেধে ধীরে ধরে নামিয়ে দিলো কয়োর মধ্যে। আর 
চাঠখানা ভিজে ফে'পে উঠতেই ধীরে ধীরে সেটা টেনে তুললো আর তাই 
চুষেচুষে তেষ্টা মিটিয়ে নিলো খানিকটা । 

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আচ্ছা, চিঠিতে কি লেখা ছিলো তা তো 
জানা হলো না! তাই সে ভিজে চিাঠখানা মেলে ধরলো চোখের 
সামনে । আর দেখো ক, তাতে লেখা মাছে £ 

চিঠি পেয়েই পত্রবাহকের মাথা কেটে ফেলবে । টাকার জন্য 
সে তার বাবা আর মাকে পর্যন্ত বাক করে দিয়েছে । 
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বডোলোক বাবর ছি?লা ফ.টফুটে এক ছেলে । ছেলেটা দিন দিন বডো 
হযে উঠলো । বাপ-মা ছেলেটাকে বিষে-থা দিযে সংসাবী করতে চাইলেন। 
িন্তু 7ছলের আব বউ পছন্দ হযনা। 1দশ-বিদেশ থেকে কত স্ুন্দরণ 
মেয়ের খোঁজ-খবব এলো | কিম্ত ছেলের পছন্দ হোল না কাউকে। 
এইভাবে দেখতে 7ৰখতে দশ বছর কেটে গেলো । বাপ-মা মহা ভাবনায় 
পড়লেন । 

এখন হযেছে ছি, খোকাবাধু এবদিন ম্বপ্ন দেখলো £ এক ভিনাদশে 
গিযে উপগ্থিত হযেছে স। সেখান মাঠের মাঝখানে রয়েছে একটা 
*কুূর । আব সেখানে সান কবছে তিন তিনটে পবী। পরী মেষে 
1তনাঁট তাদেব ডানাওযালা সোঁমজগখলো এক গাছতলায বেখে জলে 
নামলো আব নিজেবা মনের সুখে স্নান বণতে লাগলো । 

খোকাবাব'ব স্বপ্ন গেলো ভেডে। পরাঁদন সে ঘ'ম থেকে উঠে ৰাবাব 
কাছে গিষে বললো £ "বাবা, আমি এখন বিদেশে যেতে চাই । আপাঁন 
আমায যেতে মনুমাত দিন: 

বাবা ছেলেকে যেতে অননমাঁত দিলেন। 'আশশবাদ করে বললেন £ 
আমাদের সঙ্গে যাঁদ থাকতে না চাও, তবে যাও। সথ্গে কিন্তু টাকাকডি 
[নিও ৰৌশ করে)? 

খোকাবাব্‌ টাকাকাঁড নিযে বেবিযে পডলো। আর চলতে চলতে 
এসে উপাশ্থত হলো ্বপ্ে দেখা ভিনদেশেব সেই নিজন জলাশযটাব কাছে। 
আর দেখলো 'তিনাট অপরূপা শরন্দবণ পবা পাডের ওপব ভাদের জামা 
কাপড ছেডে জলে নেমে স্নান ববছে। খোবাবাবু পুকহরের ধারে এসে 
দাঁডাতেই পবাঁরা জল থেকে অমান তাড়াহডো কবে উঠে, নিজ নিজ 
পোশাক পরে উডে গেলো আকাশপথে । 

পবীরা চলে যত্তেই খোকাবাব্‌ কান্না ভেঙে পডলো। তার কানা 
শুনে এক বৃদ্ধ এসে হাঁজিব হোল তার সামনে । জিজ্ঞেস করলো £ 

“বাছা, তুম কাঁদছ কেন? 
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কাঁদিব না? সান্দরী মেয়েগেলোকে ধরতে গেলাম আর আরা আমায় 
দেখে অমাঁন পালিয়ে গেলো ! একজনকেও ধবতে পারলাম না। 

“ওদের ধরে নিয়ে ত্যাম করবে কি? 

“কেন, আম বিয়ে করবো । 

“ুম।কি তিনজনকেই বিয়ে করতে চাও ?? 

“না, সন চাইতে ছোট যে জন শুধু তাকেই আম চাই।? 

বেশ অই হবে। তবে শোন বড়ো জবাব দিলো £ “আম 
তোমার জন্য জলাশয়ের ধারে একটা গর্ভ খহড়ে রাখাছ। 
এই গে ল্াাঁকয়ে থেকে তুমি দেখবে সৌনজ ছেড়ে তারা কখন জলে 
নামছে। যেই জলে নামবে অমনি তুম গর্ত থেকে বোঁরয়ে পড়বে।, 
আর সব চাইতে ছোট পরাটার পোশাকটা নিও তুলে । তোমায় দেখে 
অন্য দুটো পরী তখন সোৌমজ পরে পালিয়ে যাবে। ছোটটা আর 
পালাতে পারবে না। সে শুধু তোমার কাছে সৌমজঢা ফারয়ে দেবার 
জন্য কাকশত-ীম্নীত কববে। তুমি তাতে কানা দও না। লসোমজটা 
দিও না আর ওকে । 

তাই হোল। খোকাবাব্‌ বুড়োর খোঁড়া গন্ের মধ্যে নিজেকে 
রাখলো লহাকয়ে আর ওত পেতে রইলো কখন পরী (তিনজন আসবে 
আবার নাইতে । 

এক সময় পরাঁরা এসে নিজেদের সোমজগুলো খুলে রাখলো এক 
জায়গায় । আর নেমে পড়লো জলে। 

খোকাবাবু তখন করলো ক, গর্ত থেকে হঠাৎ বোরয়ে এসে ছোট 
পরার সেমিজটা তুলে নিলো নিজের হাতে। 

খোকাবাব্দকে দেখে আর দুই পরী জল থকে অড়াহড়ো করে 
উড়ে গেলো নিজানজ পোশাক পরে। কিন্তু ছোট পরাটার কপালে 
তা আর হয়ে উঠলো না। সে ব্চোরী বিন্ভর কান্নাকাটি শুরু করলো । 
জামাটা ফিরে পাবার জন্য খোকাবাবৃর কাছে কাকৃতি-ীমনাতি করলো । 

খোকাৰা বু কন্তু আতে কান দিলো না। কিছুতেই জামাটা দিলো 
না 'ফারয়ে। তারপর ছোট পরণকে নিয়ে খোকাবাবু ফিরলো নিজের 
বাড়িতে। 

ছেলেকে সুন্দর একটা মেয়ে নিয়ে বাঁড় ফিরতে দেখে বাপ-মা তার 


৮৯ 


'জিপসী লোককথা 


খুব খাঁশি হলো। আর মেয়েটির সঙ্গে ছেলোটির বিয়ে দিয়ে দিলো । 
ছোট পরাঁকে বয়ে করে খোকাবাবু সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো । 

এমাঁন করে পাঁচ-পাঁচাট বছব কেটে গেলো । ঘর আলো করে 
খোকাবাবুর এক ছেলেও জন্মালো । খোকাবাবু কিন্তু ভুলেও পরণর 
সেই সৌমজটা কাউকে দেখতে দেয়ান। চিলে-কোঠাব একটা ঘরে তালা 
বধ করে রাখলো সেটা । আর চাঁবটা রাখলো তার মা'র কাছে। 
বারবার বলে দিলো £ “খবরদার মা, ঘরটা 'কন্তু কক্ষণো খুলো না। 
হায়রে! সেঘাঁদ জানতো, পবীর পোশাকটা পুড়িয়ে না ফেলে কি 
ভুলটাই না করলে ! 

এখন হয়েছে কি, খোকাবাবু একাদন খেতের কাজে একলা 
[গিয়েছিলো মাঠে । তখন তার বৌ মায়ের কাছে গিয়ে বললো £ “আম 
এতাদন এ বাঁড়তে রইলাম আপাঁন কখনও শ্ামাকে ওপরেব এ চিলে- 
কোঠাটা দেখতে দেন নি। সব সময় তলা দিয়ে ব্ধ করে রেখে দেন। 
স্বামীর বাঁড়ঘর-দোর সব আ।মাব ক দেখতে ইচ্ছে করে না, মা? 

“বেশ তো মা, দেখবে বৈ কি? এই নাও চাঁব, গিযে দেখো | এই 
বলে শাশহড় বউকে চিলেকোঠার চাঁবটা দিলো । 

বউ শাশুডকে নিয়ে চিলে-কোঠা ঘরে গিয়ে ঢুকলো । আব ঢুকে 
দেখতে পেলো দুই ডানাওয়'লা অর সৌমিজটা পডে রয়েছে ঘরেব মধ্যে । 
ভাই দেখে বউ বললো £ 

এই পোশাকটা পরলে মা, আমাকে কিন্তু একাঁদন বেশ দেখাত। 
জঅ।জকে একবার পরে দেখবো % 

শাশড় বললো £ "বেশ তো, পরো না। যাঁদ দেখতে ভালো লাগে 
আবার পরে দেখো ॥ 

বউ তখন তার পুরনো পোশাকটা আবার পরে নিলো । আর ভাই 
পরে শাশড়কে বললো £ “আমি চললাম । ভগবান আপনাদের খে 
শান্ততে রাখবেন । আমার ছেলেটাকে একটু দেখাশহনো করবেন। আর 
স্ৰামণকে প্রণাম জানাবেন। আম চললাম। আমাকে আর দেখবেন 
ন। এখানে ।? 

এই বলে সে ডানা ঝাপাটয়ে আকাশে উড়ে গেল। আর ফিরে 
এলো তার নিজের ৰাঁড়তে ডাইনণ মা'র কাছে। 
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জপসাী [লাককথ,' 


এদকে দৃপরে স্বামণ বাঁড় ফরে দেখে তার দ্র নেই। সে তখন 
মাকে জিজ্ঞেস করলো £ “মা, তোমাদের বউ গেলো কোথায় ?, 

মা তখন জবাব দিলো £ “বউমা আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে 
চিলে কোঠায় গিয়োছলো | সেখানে গিয়ে সে তার পুরনো পোশাক্টা 
দেখতে পায়। আর তাই পরে আকাশপথে উড়ে গেলো । বলে গেলো 
আর ফিরবে না। ছেলেটার যেন দেখাশনার অভাব না হয়।? 

তাই শুনে ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বললো ' বললোঃ “আম 
এখনই তাকে খঠজে বার করবো ।, 

এই বলে এক গাদা টাকা নিয়ে সে বোঁবয়ে পরলো বাঁডি থেকে 
ভগবানের নাম করে। 

যেতে--যেতে-_ যেতে সে একসময় এসে উপস্থিত হলো এক যাঁতা- 
ওয়ালার ঝাঁড়ি। যাঁতাওয়ালাকে সে তখন তার দুঃখের কথা মব বললো ! 
তাই শুনে যাঁতাওয়ালা বললো £ “তুমি দুঃখ করো না ভাই, আম তোমার 
পরণ-বউকে আবার ফিরিয়ে আনবো |” যাঁতাওয়ালা তাকে সান্ত্বনা দিলো । 
আরও বললো £ তোমার পরণ-বউ হোলো এক অইনণ বাঁড়র মেয়ে। 
আমার এখান থেকেই ডাইনী বুডির গমং-ময়দা সব চালান যায়।? 

বড়োলোকের ছেলে যাঁতাওয়ালাকে বললো ঃ “তুমি এক কাজ করো 
ভাই। গমের একটা ব্্তার মধ্যে আমাকে লাকয়ে রাখো । আর 
আমার সঙ্গে থলের মধ্যে কছ খাবার-দাবার দিও। একটা দাঁড় "দিয়ে 
আমায় বেশ করে বর সঙ্গে বেধেও রেখো 1 এই বলে সেযাঁতা ওয়ালার 
হাতে এক কাঁড় টাকা তুলে দিলো । বললো: "আম ঘা যা বললাম 
তাই করো কিন্তু । আম তোমাকে আরও অনেক টাকা দেব।? 

যাঁতওয়ালা তার কথামত কাজ করলো । ময়দার এক বস্তার মধ্যে 
তাকে পুরে দাঁড় দিয়ে বেধে রাখলো । 

তার একটু পরেই চারজন দৈত্য এসে হাজির হলো যাঁতাওয়ালার 
বাঁড। সবচাইতে যে ৰস্তাটা দেখলো ভারণ সেটাই ওরা বেছে নিলো । 
এ বঙ্তাটাতেই বড়োলোকের ছেলেটা ছিলো লযাঁকয়ে । দৈত্যগহলো পিঠে 
করে বস্ঞাশুদ্ধ ওকে নিয়ে চললো ডাইনী-বাড়ি। আর ডাইনী-বাড়ি 
পেশছে থলে শদ্ধ্‌ ত্বাকে রাখলো নাময়ে। 

পরাঁদন ছিলো ও বাড়তে বয়ের ভোজ । সকালবেলা ব্তা থেকে 


৪৯ 


জপসী লোককথা 


ময়দা নিতে এলো একটা মেয়ে। আর এই মেয়েটাই হলো পরী-বউ। 
তার স্পী। থলের মধ্যে স্বামীকে দেখতে পেয়ে পরী-ৰ্উ বলে উঠলো £ 
“এক! তুঁমি? তুম এখানে এলে 'কি করে?” 

হশ্াা, আম । আম এসেছি তোমাকে 'ফাঁরয়ে নিতে ।, 

'আমাকে নিযে যাবে ! কিন্তু তার আগেই আমার মা যে তোমাকে 
মেরে ফেলবে । 

মেয়েকে মানষের ঘরের ছেলের সঙ্গে কথা বলতে শুনে ডাইনী-মা 
ছুটে এলো । বললো £ “ও তুম? তুমিই বুঝ আমার মেয়েকে ছার 
করে নিয়ে গিয়োছিলে ? বিয়ে করোছলে। তা তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি 
আছে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে আম প্রাণে মারবো না। তোমার 
বৌকে তুম আবার নিয়ে যেতে পারবে । যাঁদ তুম, আম যা বাল 
করতে পারো । 

ডাইনী বাঁড় তখন তাকে আদর-যত্ব করে খেতে দিলো । রাতে 
শোবারও, সব ব্যবচ্ছা করে দিলো। পরান যখন তার ঘুম ভাঙলো 
ডাইন' বৃঁড় তাকে ডেকে 'নয়ে বললো £ 

“দেখ বাছা, সামনে দেখতে পাবে বিরাট একটা বন। এই বানর 
সব ক'টা গাছ যদি তুমি কেটে কেটে একসার করে রাখতে পার আর 
ডালপালাগাল যাঁদ পার আলাদা করে সাজয়ে রাখতে, তাহলে আমি 
তোমায় বউ নিয়ে দেশে যেতে দেব। নইলে নেব তোমার গদ্ণান 1, 

এই বলে ডাইন" বাঁড় দ্বার হাতে তুলে দিলো কাঠের একটা কূঠার 
আর কাঠের একটা শাবল। তাই নিয়ে সে চললো বনে । আর বনে গিয়ে 
দেখে সাত্য বনটা মন্ঞ বড়ো। গাছপালা তার অনেক । তাই দেখে তার 
বুক ফেটে কামা এলো । বললো £ হায়রে কপাল! কাঠের এ কঠার 
আর শাবল নিয়ে আম এতগুলো গছ কাটবো কি করে? 

তবুও সে আশা ছাড়লো না। কাঠের কঠারটা নিয়ে একটা 
গাছের গোড়ায় জোরে সে কোপ মারলো । কিন্তু অতে গাছটা কাটা না 
গিয়ে কাঠের কূঠারটাই গেলো দহ-টুক্‌রো হয়ে ভেঙে । সে তখন মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শহর করলো গলা. ছেড়ে। একটু পরেই সে 
দেখতে পেলো তার স্তর পরী-বউ খাবার আর জল নিয়ে আপছে অর 
দিকে। তাকে কাদতে দেখে তার বউ বললো £ 
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“এমন করে কাঁদছ কেন ত্বাম ? 

বলো কি, কাঁদবো না? তোমার মা আমাকে কাঠের একটা কণ্ঠার 
দিয়ে বদলো কনা বনের সৰ গাছ কাটতে হৰে। গাছ কাটতে গিয়ে 
কৃঠারটাই গেলো ভেডে। এখন ক তান আমার আস্ত রাখাবেন ?, 

বৌ বললো £ তম কে'দো না। মন খারাপ করো না। খাবারটুক 
খেয়ে নাও, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে । 

সে তখন খাঁশ হয়ে পেট ভার খাবার-দাবার খেলো । তখন তার 
বউ বললো, “এাঁদকে এসো আম তোমার মাথার উকদনগহলো বেছে দিই |; 

সে তখন তার বউ-এর কোলে মাথা রেখে শয়ে পড়লো । আর 
একটু পরেই পড়লো ঘ্যাময়ে । ত্বার বউ তখন করল ক, মুখে আঙুল 
পুরে তিনবার তিনটে শিস্‌ দিলো । আর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাঁজর হোল 
এক দগ্গল িম্ভুত-িমাকার দৈত্য-দানব | দৈত্যরা পর-বউ-এর কাছে 
গিয়ে বললো £ পদাঁদমাঁণ, আপাঁন আমাদের তলব করেছেন কেন গু? 

তখন পরী-বউ বললো £ এঁ লামনে যে বাগানটা দেখছ তার সব 
কটা গাছ তোমাদের কেটে ফেলতে হবে। তবে গাছগণলো থাকবে 
একপাশে আর ডালপালাগহলো অন্যপাশে। একটা ডালপালারও যেন 
ন্ড়চড় না হয় 

দৈতায-দানৰের দল তাই করলো । বনের গাছহগখলো কেটে কেটে 
একসার করে রাখলো আর ডালপালাগমলো আর একপার। একটা 
ডালপালারও ন্ড্ডড় হলো না। 

পরণ-বউ তখন তার স্বামীকে জাগিয়ে দলো। বললো £ 

ওঠ, এই দেখ, তোমার গাছপালা পব কাটা হয়ে গেছে। কাটা 
গাছগুলো রয়েছে একাদকে আর ডালপালাগখলো অন্যাদকে ॥ সন্ধ্যা 
হবার আগেই সে এলো বাঁড় ফিরে। ওকে বাঁড় ফিরতে দেখে ভাইনা 
বুড়ি জিজ্ঞেস করলো £ “আমার গাছগখলো সৰ কাটা হয়েছে তো? 

হুশ্যা মা, সব কাটা হয়েছে। 

ডাইনী কুঁড়ি তখন ?ীনজে গেলো দেখতে গাছ সব কাটা হয়েছে কিনা । 
আর [গয়ে দেখে সাত্য সাঁত্যই কাটা হয়েছে। গাছগলো রয়েছে একপাশে 
আর ডালপালা রয়েছে অন্যপাশে । তাই দেখে ডাইনণ বাঁড়র মনে খৰ 
দুঃখ হলো। তৰ্ু কিন্তু সে ওকে পেট ভরে খেতে দিলো । শোবারও 
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জায়গা করে দিলো । পবাঁদন ভোরবেলা ডাইনী বাঁড় জেগে উঠে 
ওকে বললো £ 

“দেখ বাছা, আমি তোমাকে আমার মেয়ে নিয়ে যেতে দেবো, যাঁদ 
তুম একটা কাজ কবো।” 

ণক কাজ, মা? 

“কাজটা গেল তুমি আবার কাটা গাছগ্‌লো যার যার জায়গায় রাখবে 
পদতে | ডলপালাগহলোও তাদের যেন জোডা লেগেযায়। একাজ 
করতে যদ না পাবো তাহলে বলে বাখলাম তোমাব কিন্তু মুণ্ড 
কাটা ষাবে।; 

কাটাগাছ, তা কি আবার জোড়া লাগে ! তাকে ত্বাই করতে হবে! 
কন্তু উপায় নেই। হতভাগা সে। ত্বাই ভাবতে ভাবতে সে আবার 
বনের দিকে বওনা হোল। আর কাটাগাছগুলোর পাশে লয়ে পড়ে 
কান্না শুরু করে দিলো । 

একটু পরে তার বউ খাবাব আর জল নিয়ে এসে হাঁজর হোল বনের 
মধ্যে । আর ম্বামণকে অমন করে কাঁদতে দেখে বলে উঠলো £ 

'বাছুহবের মত তুম অমন করে কাঁদছো কেন ?, 

“বল কিঃ কাঁদবো না? তোমার মা যে আমাকে আবার বনের 
কাটাগাছগহলো জোডা লাগাতে বলে দিলেন। ডালপালাগ্‌লোও যার 
যার জায়গায় জুড়ে দিতে নিদেশি দিলেন। কাটা গাছক আবার জেড়া 
লাগে? আম এখন করবো কি? 

“তোমাকে তা ভাবতে হবে না। সে আমি দেখাছ। তোমার 
খাবার এনোৌছ। তুম এখন খেয়ে নাও ।” 

এই বলে পরী-বউ তাকে খেতে দলো নানা খাবার আর পান করবার 
জন্য জল দিলো । পেট ভরে সে তা খেলো। খেয়ে আরামের হাফ 
ছাড়লো । তার বউ তখন বললো £ 

“এবার এীদকে এপো । তোমার মাথায় উকুন হয়েছে । উক্‌ুনগুলো 
আমি বেছে দিই।' 

সে তখন পরা"বউ-এর কাছে গেলো । আর কোলে তার মাথা রেখে 
কখন একসময় ঘাাঁময়ে পড়লো । 

এদিকে হয়েছে ক, ডাইনী মেয়ে তার নখের মধ্যে আঙুল প:রে 
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শিস দিলো তিন তিনটে । আর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাঁজর হলো একদল 
[কম্ভূতকমাকার দৈত্য-দানব। তারা এসে বললো £ 

“দদদিমাণ, আমাদের আপাঁন তলব করেছেন কেন? আমরা 
'আপনার কি কাজ করতে পাঁর ! 

পরণ-বউ তখন বললো £ “কাটা এঁ গাছগহলো আবার জোড়া লাগাতে 
হুকুম করাছ। ডালপালাগুলোও যেন তাদের ঠিক ঠিক জায়গায় 
জোড়া লাগে । নড়চড় যেন না হয় কোথাও ।? 

“বেশ তাই হবে ।+_ এই বলে দৈত্য-দানবের দল ওখান থেকে চলে 
গেলো । আর একটু পরে ঝড়োলোকের ছেলে জেগে উঠে দেখে বনের 
কাটা গাছগহ্লো আবার যার যার জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কাটা 
ডালপালাগ;লো আবার জোড়া লেগে গেছে আগের মতো । বড়োলোক- 
বাব্যর ছেলে খুশি হয়ে ফিরে এলো সন্ধ্যা হবার আগেই । তাকে ৰাঁড় 
ফিরতে দেখে ডাইনী বূড়ী বলে উঠলো £ 

“ক, কাজ তোমার শেষ হয়েছে % 

“হ্যা মা, গাছগুলো আবার জোড়া লেগে গেছে।' 

ডাইনী? বাঁড় তখন নজে দেখতে গেলো বনে। বনে গিয়ে দেখে 
সাত্য সাঁত্য গাছগুলো সব জোড়া লেগে গেছে । তাই দেখে মনে মনে 
সে কিন্তু খুব একটা খখীশ হতে পারলো না। তবু বাড়ি ফিরে 
জামাইকে খেতে দিলো পেট ভরে । শোবারও জায়গা করে দিলো। 
আর মনে মনে বললো £ ওকে নিয়ে এখন কি করা যায়? পরাঁদন ঘূম 
থেকে উঠে ডাইন৭ বুড়ি তাই তাকে ডেকে বললো £ 

“দেখ ৰাছা, তুম আমার মেয়েকে আবার নিয়ে যেতে চাও, নাও । 
আম আপাতত করবো না। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে| | 

“বেশ তো বলুন না ?ককাজ।' 

ণকছুদুর গেলেই তুমি দেখতে পাৰে খুব বড়ো একটা প্‌ক্‌র। 
পুকুরের সবটা জল এই চালহনী দিয়ে সেঁচে ফেলতে হবে। এমনভাবে 
সে'চে ফেলতে হুবে যেন একটা মাছও তার না মরে।”-এই বলে 
ডাইনধ বুড়ি তাকে একটা চ:লুন দিলো বড় বড় ছে'দাওয়ালা। 

তই 'নিয়ে বড়োলোকের ছেলে পুকুর পাড়ে গেলো জল সে'চতে। 
ালদনাঁটা একবার জলে ড্বিয়ে জল তুলতেই সবটা জল ভার পড়ে 
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গেলো । তাই দেখে বুক ফেটে তার কান্না পেলো। এই শতাছদ্র 
চাল্‌নথ দিয়ে কি করে সে প্‌কৃরের জল মবটা সে সে*চে ফেলবে বুঝতে 
পারলো না। তাই পুক্‌র পাড়ে পা ছাড়িয়ে বসে সে কানা শুরু করে 
দিলো । একটু পরেই সে দেখতে পেলো পরা-বউ খাবার আর জল নিয়ে 
এঁগয়ে আসছে অর দিকে । তকে দেখে বললো £ 

“অমন করে তুমি কা্দিছো কেন ?? 

“বলো কি, কাঁদব না? এই শতীছদ্র চালন? দিয়ে পুকুরের সব 
জল কি সেশ্চা যায়। একটা যাঁদ গামলাও দিতেন, তৰুও আমি চেস্টা 
করতাম । তোমার মা তো তাই হুকুম দিলেন। নইলে যে আমার 
মুণ্ডু নেবেন |, 

তাই শুনে পরী-বউ বললো £ ণঠক আছে। তুম আর কে'দো না। 
ঈশবরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে ।? 

প্রণ-বউ তখন ওকে খেতে দিলো । জল দিলো পান করতে। 
আর দে দিব্য খেয়েদেয়ে বৌ-এর কোলে মাথা রেখে ঘাঁময়ে পড়লো । 
বৌ তখন তার উকুন বাছতে বাছতে মখে আঙ্ল দিয়ে ?তনাঁট শস 
দিলো। আর সত্গে সঙ্গে এসে হাজিব হোল কিম্ভ্ত-কমাকার এক- 
দঙ্গল দৈতাদানব। ওরা এসে পরী-বৌকে জিজ্ঞেন করলো £ দাদমাঁণ, 
আমাদের খোঁজ করছেন কেন? এখন কি করতে হবে হকূম করুন । 
এক্ষীণ কবে দদীচ্ছ। 

পরথ-বৌ তখন বললো £ “এই সামনে যে পুকুরটি দেখছ তার সবটা 
জল নিঃশেষে সে'চে ফেলতে হবে । যেন এক ফোঁটাও জল না থাকে 
কোথাও । আর পৃক্রের একটা মাছও যেন না মবে।? 

দৈত্য/-দান্বরা তাই করলো চোখের পলক পড়তে না পড়তে। 
পুকুরের একটা মাছ মরলো না। ওরা বিদায় নিতেই খোকাবাৰূর 
ঘুম ভেঙে গেলো । জেগে উঠে দেখে পুকুরের কোথাও একফোটি 
জল নেই আব সব কটা মাও আছে বেচে । তাই দেখে তার খাঁশ আর 
ধরেনা। অমাঁন সে ছটলো বাঁড়র 1দকে। ৰাঁড় এসে শাশুড়ীকে 
বললো £ “শ্যা মা, আম পুকযরের সবটা জল সে'চে ফেলেছি । একটা 
মাও মরোনি। 

শাশুড়ী ভার অর্মান ছটলো দেখতে । দেখে, সাত্য সাঁত্যই পুকুরে 
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এক ফোটাও জল নেই। মাছগুলো সব রয়েছে বেচে । দেখে তার 
মন খুব খারাপ হয়ে গেলো । বাঁড় ফিরে মনে মনে ভাবলো £ “ওকে 
নিয়ে এখন কি করা যায়? তিন তিনটি কাজ দিলাম করতে । সব 
কাজই ও ঠিক ঠিক করেছে । তব আর একবার পরথ করা যাক।” 

এই বলে সে তখন তাকে খেতে দিলো । জল দিলো পান করতে। 
শোবার ঘরও দিলো দেখিয়ে । 

পরাঁদন ঘুম থেকে উঠে ডাইনী বড় ওকে ডেকে তুললো । বললো £ 
হুণ্যা বাছা, তুমি আমার মেয়েকে বউ করে নিয়ে যেতে চাও যাও। আম 
আপাতত করব না। কন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে।? 

“ক কাজ মা বলুন, এক্ষুীণ করে দেবো ।; 

পুকুরের যে জলটা তুম সে'চে ফেলেছে তা তোমাকে আবার 
সেই জল দিয়ে পুকরটা ভার্ত করতে হবে। দেখো, জলে যেন আরও 
বোঁশ মাছ থাকে ।' 

তাই শুনে সে মাথা নেড়ে সায় দিলো £ 

“তাই হবে।' কিন্তু পঃকঃরপাড়ে গিয়ে সে আবার কান্নায় ভেঙে 
পড়লো £ হায়রে, কি কপাল নিয়েই না এসেছি । এখন অত জলই বা পাই 
কোথায়? আর অত মাছ! এই বলে সে ভূকরে কেদে উঠলো । 

তার কামনা শুনে পরী-বৌ এসে হাঁজর হোল। জিজ্ঞেস করলো সে 
অমন করে কাঁদছে কেন? তখন সে তার কান্নার কারণ বললো £ “এই 
শুকনো পুকৃর মাম এখন ভার করবো কেমন করে? আর অত 
মাছই বা পাব কোথায়? তানা হলে, তোমার মা যে আমায় মেরে 
ফেলবেন ।; 

প্রণ-বৌ তখন বললো £ “এ নিয়ে তুম ভেবো না। এই নাও, 
খাবার এনেছি, খাও। জল এনোঁছ' জল খাও। 

খোকাবাবু তাই করলো | পেট ভরে খাবার খেলো । পরা-বৌ তখন 
বললো £ “আমার কাছে এস। আম তোমার মাথার উকুন বেছে দিই।” 

পরণবোৌ এর কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো । আর একসময়, 
কখন ঘাঁময়ে পড়লো । 

খোকাবাব: ঘ্যাময়ে পড়লে পরাঁ-বোৌ তখন করলো কি, মুখের মধ্যে 
আঙুল পুরে সে আবার তিনটি শিস দলো। আর সঞ্চে সঙ্গে এসে ॥ 
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উপচ্ছিত হোল এক দগগঙ্গ 'কিম্ভত্ত-কমাকার দৈত্য-দানৰ | তারা এসে 
পরী-বৌকে জিজ্ঞেস করলো £ 'দিদিমাঁণ, আপাঁন আমাদের খোজ করছেন 
কেন? আমরা ক করতে পার ? 

পরধ-বৌ তাদের হ্‌কম করলো £ “এইযে শুকনো পাক্ুরটা দেখছ 
তা কানায় কানায় ভার্তি করে দাও জলে। আর তাতে যেন অনেক 
মাছ থাকে ।? 

চোখের পলক পড়তে না পড়তে দৈত্য-দানৰরা তাই করলো । 
পুক্‌রটা দিলো জলে কানায় কানায় ভার্ত করে। আর অনেক মাছও 
িলবিল করতে লাগলো প্‌ক্‌রে। খোকাবাবু তখন ঘুম ভেঙে জেগে 
উঠে দেখলো, পুকুরটা জলে ভাত হয়েছে আর পুকরে অনেক মাছ। 
খোকাবাৰ্‌ খাশি হয়ে ছটলো বাঁডর দিকে আর সুখবরটি দিলো তার 
শাশুড়ীকে। 

ণ্ঠক বলছো তো? 

হুশ্যা মাঃ ঠিক । আপাঁন গিয়ে দেখে আসন ।' 

ডাইনধ বুঁড় অমাঁন ছউলো দেখতে । দেখে পুকুরে আবার 
হয়েছে জল। আর অনেক মাছ । তাই দেখে সে কিন্তু খুৰ খাঁশ 
হতে পারলো না। বাড়ি ফিরে ভাবলো £ “তাই ত, ওকে নিয়ে কি করা 
যায় এখন! চার-চারবার তো পরাক্ষা করলাম। কিন্তু প্রতিবারই 
তোসে উত্তরে গেল। এবার আর পরীক্ষা নয়। মেরেই ফেলবো 
ওকে ।” তবুও ডাইনা বুড়ি তাকে খেতে 'দিলো । শোবারও দিলো 
ব্যবস্থা করে। 

রাতে পরণ-বউ স্বামীর কাছে এসে বললো 

“ওঠো, এক্ষবীণ আমাদের পালাতে হবে । কাল আমার মা তোমাকে 
মেরে ফেলবে । তাই এক্ষাঁণ চলো পালাই । পরণ-ৰউ স্বামীকে 
আরো বলো £ “আমার মা ঘাদ আমাদের পিছু নেয় তখন আন 
হয়ে যাবো সন্দর একাঁট ফঃল। আর ত্বাঁম হবে তৃণভবীম।+ 

“বেশ ভাই হবে।; 

“আর যাঁদ দেখ বাৰা আমাদের পিছ; নিয়েছে তাহলে আম হঝো 
এক গিরশা আর তুম হবে এক বুড়ো পাদরী ।, 

“বেশ তাই হৰ।* 
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“আর যাঁদ ভাঁম দেখতে পাও আমার কোনো বোন আমাদের পিছ 
পনয়েছে, ভখন আম হয়ে যাবো একটি পাতহাঁস। আর তাম হয়ো 
একটা পারুষ-হাঁস। সে আবার বললো £ 

“আম [কিন্ত হাঁস হয়ে বোঁশক্ষণ বাঁচবো না। যা'কিছু করার 
'ভ্যাম তাড়াভাঁড় করে নিয়ো । আমার বোন যাঁদ বলে £ “হশ্যা ভাই ফিরে 
আয়, আমাদের ছেড়ে যাপ না। তাম 'কন্তু তার 'মান্ট কথায় ভূলো না। 
সত্গে সঙ্গে ত্যাীম এক পুর্ষ-হাঁসের বেশ ধরে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়বে । তোমার ডানা দিয়ে তার মাথায় ঘা মেরে তাকে মেরে ফেলবে । 

'বেশ আই হুবে।? 

ওরা তখন ডাইন"-বাঁড় ছেড়ে পালাতে শুর করলো । কিছ,দর 
যেতে-নাযেতেই ওরা বুঝলো কে বা কারা যেন তদের পিছ নিয়েছে। 
সংখ 'ফারয়ে পরাঁ-ৰউ দেখে তার 'দাঁদ হস্ত-দন্ত হয়ে ছুটে আসছে তাদের 
দিকে । দেখেই পরাঁ-ৰউ তখাঁন তার স্বামীকে বললো £ “এখনই ভ্যাম 
সবজ এক তৃণভ্াম হয়ে যাও আর আম হাচ্ছ সান্দর একটি ফুল।' 

দেখতে দেখতে পরীবউ আর তার স্বামী তাই হয়ে গেলো। 
পরণ-বউ হোল সন্দর একটি ফল। আর তার স্বামণ হলো সবুজ এক- 
ফালি তৃণভাঁম। 

এদিকে দিদি এসে দেখে কোথাও কেউ নেই। শুধু এক ফালি 
ূণভাঁম আর আত ফুটে আছে সুন্দর একটি ফুল। 

তাই দেখে সে বাঁড়ফরে গেলো । আর ফিরে গিয়ে মাকে সৰ 
বললো । ডাইনী-মা তো সব শনে রেগে আগুন। “মাঠের মাঝখানে 
বন গাঞ্জয়ে উঠলো কেমন করে । আর তাতে ফুলই বা ফুটলো কেমন 
করে? তাই যাঁদ ফোটে, ফুল্টা তুই তূলে আনাঁল না কেন % 

রেগে-মেগে ডাইনী-মা নিজেই চললো এবার মেয়ে আর জামাইকে 
ধরে আনতে । এঁদকে ওরা 'কিন্তু অনেক দূর চলে গেছে । ভাইনী- 
মা তবুও তাদের পি পিছ ছটলো। পরণৰ্উ তখন তার স্বামীকে 
বললো £ আম এবার এক পাতহাঁস সেজে 'নাচ্ছি। ত্যামও একটা 
রাজহাঁস সেজে নাও । এই ৰলে সঙ্গে সঙ্গে পরা-বৌ নিজে একটা 
পাঁতহাঁস হয়ে গেলো, আর প্ক্রের জলে সাঁতার কেটে বেড়াতে 
গগাগলো। আর তার স্বামীও হয়ে গেলো এক রাজহাল। ডাইনী-মা 
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পৃক্‌র পারে এসে দেখে পুকুরের জলে সাঁতার কাটছে একটা পাতিহাসি। 
একটি রাজহাঁসও রয়েছে তার সাথে । এরা যে কারা তা বুঝে নিতে 
দের হোল না তার। সে তাই বলে উঠলো £ দাঁড়া, তোদের আম 
ধরাছি এবার। এই বলে সে পুকরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো । 

ছদমবেশণ রাজহাপিটির তখন পরবউ-এর কথা মনে পড়লো । 
সে তাই করলো কি, ভাইনী-মায়ের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে ডানার ঘা মেরে 
মেরে তাকে প্রাণে মেরে ফেললো । 

পরী-বউ আর তার স্বামণ তখন জল থেকে উঠে নজ নিজ বেশ ধরো 
পথ চলতে শুর করলো । কিছুদূর যেতে-না-যেতেই তারা দেখলে 
আবার কে যেন পিছু নিয়েছে আদের। মুখ ফিরিয়ে দেখে তাদের বুড়ো 
বাপ ছ?টে আসছে তাদের ধরার জন্য । পরণবউ তখন তার স্বামীকে 
বললো £ “আর দোর কোরো না। তুমি এখনই এক বুড়ো পাদরা 
হয়ে যাও। আর আম হয়ে যাচ্ছ গির্জা |: 

সঙ্গে সঙ্গে বনের ধারে গজিয়ে উঠলো এক গিজা। আর তার 
মধ্যে দেখা গেলো এক পাদরণী সাহেবকে । বুড়ো বাপ এসে দেখে তার, 
মেয়ে আর জামাই কেউ নেই কোথাও । শুধু রয়েছে এক গিজা আর এক 
পাদরণ। তাই দেখে তার কেমন যেন খটকা লাগল | মনে মনে ভাবলো £ 
পাঁচ কৃড় বছর তার বয়স হোল। জীৰনে কোনোদিন সে পাদরণ 
সাহেবকে চোখে দেখে নি। দেখে নি কোনো গির্জা । দহাদন পরে সে 
মরৰে। মরবার আগে ভগবান তার সাথে কি লীলাটাই না খেললে । 
এইসব ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফরলো। 

বাপকে বাঁড় ফিরতে দেখে তার দুই মেয়ে তাকে ঘিরে ধরলো । 
বললো £ 

“একি, তুমি শুধৃহাতে ফিরে এলে? বোন আর তার বরকে ধরে 
আনতে পারলে না? ওরা যে মাকে মেরে ফেলেছে । বোনটা আমাদের 
সব কাঁরক্‌রণ তার বরকে শিখিয়ে দিয়েছে, ওদের মেরে ফেলতে না 
পারলে যে আমাদের রক্ষে থাকবে না। 

এই বলে বড়ো বোন নিজেই চললো ওদের ধরে আনতে | 

এঁদকে পরা-বউ আর তার স্বামণ নিজেদের বেশ ধরে পথ চলতে শুরু 
করলো। বিছদর যেতে-না-যেতেই দেখতে পেলো তার দাদ তাদের 
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পিছ নয়েছে। পরী বউ তখন স্বামীকে বললো £ 

'আম নিজে এক পাঁতহাঁসের ৰেশ ধরাছ। আর ত্াঁমও এক 
পুরুষ-হাঁসের বেশ নাও। দিদি আমাকে ধরতে এলে ত্থাম ডানার ঘা 
মেরে মেরে অকে মেরে ফেলবে ।; 

সে তাই করলো । নিজে এক পারু্ষ-হাঁস সেজে বললো । পরা- 
বউ বেশ নিলো এক পাতিহাসের। পথের মাঝখানে দহট হাঁস দেখতে 
পেয়ে ডাইনী-দিদ বুঝতে পারলো ওরা কারা । সে তখন হাঁসাটর কাছে 
গিয়ে বলতে লাগলো £ । 

“হ*যা ভাই, তুই আমার সঙ্গে চল্‌ । তোদের আমা কছ; বলবো 
না। যদিতুই নাযাস তবে আম [নিজে মরবো। এই বলে ডাইনী- 
দাদ যেই পরীবউকে ধরতে যাবে, অমাঁন পুরুষ হাঁপাট ডাইনী-দাঁদর 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখার ঘা মেরে মেরে তাকে মেরে ফেললো পথের 
মাঝখানে । তাই দেখে পর-ৰউ তখন বলে উঠলো £ বাঁচা গেলো, 
এরপর আমাদের কেউ আর পিছ নেবে না ।? 

এই বলে ওরা আবার নিজ নিজ বেশ ধারণ করে চলতে শর; করে 
দিলো বাঁড়র দিকে । চলতে চলতে ওরা এক সময় এসে উপাচ্থত 
হলো যাঁতাওয়ালার বাঁড়তে। এই ঘাঁতাওয়ালার বাঁড় খেকে দৈত্যরা 
এসে ভাকে থলে করে পিঠে চাপয়ে নিয়ে গিয়োছিলো ডাইনী-ব্গড়র 
বাঁড়। পরণ-বউ-এর খবর তকে যাঁতিওয়ালাই দিয়োছিলো প্রথম । 

যাঁতওয়ালা ওদের দেখে খাঁশ হোল খুৰব। বললো: “আম 
ভৈবোছলাম ভাইনীদের হাতে তাাঁম মারা পড়েছ। এখন দেখতে পাচ্ছি 
ভামি তোমার পরী-বউ নিয়ে ফিরে এসেছ সশরীরে 1 

বার ছেলেও বন্ধুকে দেখে খুব খুশি হোল। আর কধুর 
হাতে একরাশ টাকা কাঁড়, হীরে-জহরৎ মাঁন-ম্যস্তো ভূলে দিলো । 

খাশ হয়ে ওরা সখন নিজেদের দেশে ফিরে গেল। 

ছেলে আর তার পরাঁ-ৰউকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুড়ো বাপ-মার 
খুশি আর ধরে না। 

দীর্ঘ কড় বছর পর তার নিজের বাপ-মাকে দেখে পরী-বউ এবং 
'ছেলেটাও আহলাদে আটথানা | 

বুড়ো ৰাপ-মা আর ছেলেকে নিয়ে পরী-ৰউ আর ভার চ্ৰামণ সুখে- 
শান্তিতে ঘর-সংসার করতে লাগলো । 


১০১ 


৯১ হু 


এক ছিলো রাজা । রাজার ছিলো তিন ছেলে-_ তিন রাজপুত্র 
তাদের মধ্যে প্রথম দুজন ছিলো খুব চালাক-চতুর আর ছোটটা ছিলে 
খুৰ বোকা । রাজার ছিলো একটা আপেলের গাছ। আর এই 
আপেল গাছে ফলতো সোনালণ আপেল ফল । কিন্তু প্রাতদিন রাতে সেই 
ফল যেত চুর । কে ৰা কারা এসে আপেলগহলো চুর করে আর 
রাজা এজন্য চাকর-বাকরদের শান্তি দিতে কম্থর করতেন না। 

এই দেখে রাজার বড় ছেলে একদিন বললো £ 

“বাবা, আমি রাত জেগে আপেল-চোরদের ধরবো । যাঁদ চোর ধরে 
না পার আপাঁন আমায় প্রাণদণ্ড দেবেন ।” 

রাজা তাই শুনে বললেন £ “ভালো কথা । তুমি যেতে চাও, যাও ।? 

বড় রাজকুমার বাগানে আপেল গাছতলায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে 
রইলো । আর জেগে জেগে পাহারা দিতে লাগলো গাছের সোনালী 
আপেলগ্‌লো । কিন্তু রাজপাত্র যেই একটুখানি ঘাঁময়ে পড়েছে অমান 
কোথেকে এক সোনাল" পাঁখ এসে গাছের সোনালী একটা আপেল ফল 
নিয়ে পাঁলয়ে গেলো । 

পরদিন রাজা ঘ্‌ম থেকে উঠে বাগানে গিয়ে দেখেন সোনালী আপেল' 
গাছে একটি আপেল নেই। রাজা তাই দেখে রাজপন্রকে ডেকে 
বললেন £ 

“কাল রাতেও সোনালণ আপেল গাছের সোনালী আপেল ফল চর' 
গেছে। কিন্তু চোর কি ধরা পড়েছে? . 

রাজপূন্ন কিন্ত কোন জবাব দিতে পারলো না। রাজা তাই দেখে 
বললেন £ “তম যখন চোর ধরতে পারনি তখন তোমার গর্দান ঘাৰে। 

তাই শঃনে রাজবাঁড়র সবাই হাঁ হাঁ করেউঠলো। অমাত্যরা সবাই 
রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালো £ “মহারাজ, রাজপন্রকে এবারের মতো 
ক্ষমা করন। চোর নিশ্চয় ধরা পড়বে ।” 

রাজা তাই রাজপন্রকে ক্ষমা করলেন। 


১০২ 


জিপসাঁ লোককথা 


এবার মেজভাই-এর পালা । মেজ রাজকমার রাজার কাছে গিয়ে 
বললো £ “বাবা, আম সোনালী আপেল পাহারা দেব আর মাপেল- চোরকে 
ঠিক ধরে আনবো ।” 

রাজা তাই শুনে বললেন £ “ভালো কথা, তুমি যেতে চাও, যাও ।, 

মেজ রাজকমার আপেল গাছতলায় গিয়ে ওত পেতে বসে রইলো । 
আর প্রহর গ্‌নতে লাগলো আপেল-চোর কখন আসে। কিন্ত মেজ 
রাজকমার ঘুমের ঘোরে যেই একটু ঢুলে পড়েছে, অমনি কোথেকে এক 
সোনাল? পাঁখ এসে সোনালণ একটা আপেল ফল নিয়ে পালিয়ে গেলো । 

পরাদন রাজা বাগানে গিয়ে দেখেন সোনাল"গ আপেল গাছ থেকে একটি 
ফল চার গেছে কাল রাতে । তান তখন মেজ রাজকমারকে ডেকে 
জিজ্ঞেস করলেন £ 

“কাল রাতেও আপেল চার গেছে। তুম কি চোরকে ধরতে 
পেরেছো ? 

“না বাবা, ধরতে পাঁরান, পালিয়ে গেলো 

“চোরকে তুম দেখেছো তা হলে? 

ছুণ্যা বাবা, দেখোছি।' 

'যাদি দেখেই থাকো তবে পালালো ক করে % তান তাই মেজ 
রাজকমারের গর্দান নিতে হহকুম দিলেন। তাই শ্দনে রাজ্যের সবাই হাঁ 
হাঁ করে উঠলো। অমাত্যরা সবাই মহারাজের কাছে ধরনা দিয়ে বললো £ 

“মহারাজ, মেজ রাজকমারকে এবারের মতো মাপ করুন । 

মহারাজা তাই করলেন। রাজপহন্ত্রকে ক্ষমা করলেন। 

এবার ছোট ভাই-এর পালা । ছোট র/জকমার মহারাজকে বললো £ 
“বাবা, আপাঁন যদ আমায় চোর ধরতে পাঠান, তাহলে আম ঠিক 
আপেল-চোরকে ধরতে পারবো ।? 

“তোমার চালাক-চতুর ভাইরা চোর ধরতে পারলো না, আর তুমি কিনা, 
বোকা-সোকা হয়ে বলছো আপেল-চোরকে ধরৰে ? 

“সে আপাঁন ভাববেন না বাবা, আমার দাদারা সব চালাক-চতুর হয়ে যা 
পারলো না, আমি ৰোকা মান:ষ হয়েই তা পারবো । 

রাজা তাই শুনে বললেন £ ভালো কথা, তাই ঘাও। ধরে জানো 
চোর। 1কল্তু মনে রেখো, চোর ধরতে না পারলে তোমার গর্দান যাবে ।' 


৯০৩ 


জিপসী লোককথা 


“হ্যা বাবা, চোর ধরতে না পারলে আপনি আমার গর্দান নেবেন। 
কম্তু যাঁদ চোর ধরতে পার, তবে আম আপনার প্রাণ নেবো | 

“বেশ তাই নিয়ো । আম তাতে রাজী।” 

বোকা রাজকমার বাঁড় এসে চোর ধরার জন্য প্রচ্তুত হতে লাগলো । 
সন্ধ্যে হতে না হতে বাগানে গিয়ে সোনালী আপেল গাছটায় সে চড়ে 
বসলো । তারপর একটা স্চ বার করে গাছের ডালে তা 'ব'ধে 'নিলো। 
তারপর নিজের চিবৃকখানা রাখলো তার ওপর আলতো করে। ভাবলো £ 
“আমার যাঁদ ঘুম পায় তৰে আমি ঢুলে পড়বো এই সুটার ওপর আর অ 
আমার চিবুকে যাবে গেথে । আমিও তখন জেগে উঠবো । 

বোকা ছোটভাই এই ভাবে সারা রাত জেগে জেগে পাহারা দিলো 
আপেল গাছটা | | 

এদিকে হয়েছে ক, রাত ভোর হয়ে আসতেই কোখেকে এক সোনালা 
পাঁখ এসে বসলো আপেল গাছটার ওপব। তারপর পালাবার মতলব করে 
একটা সোনালগ আপেল ফল তুলে নিলো । 

ছোট ভাইও প্রষ্তুত ছিল। সে মন তার গাদা বন্দুকটা তুলে নিয়ে 
গুলি ছস্ডলো সোনালণ পাখিটাকে তাক করে। গণলটা সোনালণ পাখ্টার 
গায়ে ঠিক লাগলো না। তবে তিন তিনটে লোনালণ পালক তার খসে 
পড়লো । 

ছোট ভাই সোনালণ পালক তিনটে ক্যাঁড়য়ে নিলো । আর তাই হাতে 
করে চললো রাজার কাছে । বাবা ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন £ “এই 
যেঃ চোরটা ধরা পড়লো? 

না বাৰা, ধরতে পারনি । তবে তিনাতনটে পালক তার উপড়ে 
নিয়োছ । 

“তা হলে তুম এবার আমার গদ্ণন নাও |; 

“না বাবা, আমি আপনার গর্দান নেবো না। এৰলে ছোট ভাই 
সোনালী পাখির সে তিনটে পালক দেখালো তার বাবাকে । ঝলমলে 
পালকগহলো দেখে রাজার চেখ গেল ধাঁধিয়ে। তান অন্ধ হয়ে গেলেন। 

বড় ভাই তখন বাবার কাছে 1গয়ে বললো £ 

বাবা, আম পাখিটার খোঁজে যাচ্ছি।” 

যাও ৰাবা, তৰে নিজের ওপর যত্ব নিয়ো ।” 


৯১০৪ 


জিপসী লোককথ্ 


বড় রাজকমার ধনাগারে গিয়ে বজ্ঞর ধন-রত্বনলো সঙ্গে করে আর 
নিলো ত্েজণ একটা ঘোড়া। আর তার পিঠে চড়ে বোরয়ে পড়লো 
সোনাল? পাখির খোঁজে । ঘোড়া ছটিয়ে যেতে যেতে বড় রাজকুমার 
একসময় এসে উপস্থিত হলো এক সরাইখানায়। ঘোড়া থেকে নেমে সে 
তখন সরাইখানায় গিয়ে প্রবেশ করলো। আর চর্বয-চৃষ্য-লেহ্য-পেয় 
খেয়ে নিলো এক রাশ । খেতে খেতে কান পেতে শুনলো পাশের ঘরে 
কারা যেন কিপব কথা বলে চলেছে তাকে নিয়ে। দেয়ালের একটা ফুটো 
দিয়ে উশক মেরে দেখলো পরীর মত দেখতে বাবোটা মেয়ে বসে বসে তাল 
খেলছে পাশের ঘরে। 

রাজপন্তর তখন ধরে ধীরে দরজাটা খুললো । মেয়েগাল তাকে 
দেখতে পেয়ে বলে উঠলো £ 

'এই যে রাজকুমার, আন্গন আমাদের সঙ্গে খেলতে বস্থন এক হাত ॥ 

রাজকুমার তখন সুন্দরী এ মেয়েদের সাথে তাস খেলতে বসলো । আর 
খেলতে খেলতে নিজের টাকাকাঁড় ধনদৌলত মব হারালো । এমন কি 
তেজী ঘোডাটা পর্যন্ত খোয়ালো বাজী রেখে । গায়ের জামাটাও তাকে 
বাঁধা রাখতে হলো। শেষমেশ সে তখন সুন্দরী এ মেয়েগুলোর কাছ 
থেকে একশটি ফ্লোরন ধার নিলো । মার তাই দিয়ে আবার তাসের 
বাজী ধরলো । 


এ দানেও রাজকমার হেরে গেলো । 

রাজকুমারের হাতে তখন কানাকাঁড়ীটও রইলো না। দেনার দায়ে 
তাই তাকে ধরে নিয়ে গেলো কোতোয়াল। আর পুরলো জেলখানায় । 

“ড় ভাইকে ফিরতে না দেখে মেজ ভাই তখন যাবার জন্য প্রচ্তত 
হোল। সে তার বাবার কাছে গিয়ে বললো £ 

“বাবা, দাদা তো ফিরলো না। আঁমই যাচ্ছি চোরটাকে ধরে আনতে । 

রাজা বললেন ; “তোমার দাদা গেলো, এখনও ফিরলো না। তুমিও 
আবার যেতে চাইছ? তাযাও। তবে শরণরের প্রাত যত নিয়ো ।' 

মেঞজ রাজকুমারও রাজার ধনাগারে গিয়ে বিজ্ঞর টাকা-কড়ি, মান- 
মুক্তো সঙ্গে নিলো। আন্তাবলে গিয়ে বেছে নিলো তেজ একটা ঘোড়া । 
তাই চড়ে মেজ রাজকমার চললো সোনালী পাখির খোঁজে । সেও এসে 
হাজির হোল সেই সরাইখানায়। আর চর্-চষ্য-লেহ্য-পেয় খেতে বসলো 
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পেট ভরে । খেতে খেতে দেখে পরীর মতো দেখতে বারোটা মেয়ে ৰসে বসে 
তাস খেলছে । ওরা তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো 

'আম্ুন রাজক্‌মার, আনন, আমাদের সঙ্গে একহাত খেলে যান 
তাস।, 

মেজরাজকুমারও ওদের সাথে তাস খেলতে বসলো । আর হারতে 
লাগলো প্রাত দানে দানে। এমাঁন করে মেজভাইও তার টাকা-কাঁড় ধন- 
রত্ব সবই হারালো । এমন কি তেজ ঘোড়াটাও। পরনের কাপড়খানাও, 
হারালো সৰনেশে সেই তাস খেলায়। 

রাজকমার তখন মেয়েদের কাছ থেকে ধার করলো একশটা ফ্লোরন। 
আর ভাই নিয়ে আরও এক দান খেললো। এবারও কিন্তু তার জেতা 
হোল না। দেনার দায়ে তাই মেজ রাজকূমারেরও জেল হয়ে গেলো 
ছ'মাস। 

একাদন নয়, দুদিন নয়--ছয় ছয়টি মাস কেটে গেলো । রাজকমারদের 
দেখা নেই। তাই দেখে ছোট রাজকুমার রাজার কাছে গিয়ে বললো, সে 
সোনালী পাখির খোঁজে যাবে । খোঁজ করৰে তার দ2ভাই-এর। তাই 
শুনে রাজা বললেন £ 

তুমি হলে বোকা-সোকা মানুষ, তুমি আবার কোথায় যাবে সোনালী 
পাঁখর খোঁজে? তবে যেতে চাও যাও! তোমার চালাক-চতুর দাদারা 
পারলো না যা, তুম হয়তো তই পারবে ।” রাজা ছোট ছেলেকে যেতে 
অনুমতি দিলেন। বললেন £ 

'যাও, ধনাগারে গিয়ে তোমার খুশিমত ধনরত্ব, টাকা-কাঁড় সঙ্গে 
নাওগে | তেজী একটা ঘোড়াও নিয়ো বেছে। 

ছোট রাজকুমার কিন্তু টাকা-কাঁড় ধনরত্ব কিছুই সঙ্গে নিলো 
না। শুধ; সচ্গে নিল দু'বোতল মদ। আর তাই নিয়ে ভগবানের 
নাম করে সে রওনা গোল বনের পথ ধরে। বনের মধ্যে কিছুটা গিয়ে সে 
দেখতে পেলো খোঁড়া একটা খরগোশ | খরগোশটা ছোট রাজক্‌মারকে 
দেখে ঝোপের আড়ালে পালাতে গেলো। কিন্তু পারলো না পালাতে। 
খরা পড়লো রাজকমারের হাতে। 

খোঁড়া খরগোশটা তখন রাজপ্ত্রের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো ।, 
বললো $ “ঈশ্বরের দোহাই, আপাঁন আমায় প্রাণে মারবেন না । 
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ৰোকা রান্গপত্র তাকে আর প্রাণে মারলো না। পকেট থেকে আধখানা 
পাউরুটি বার করে খরগোশটাকে খেতে দিলো | একটুখাঁন মদও খেতে 
দিলো তাকে । নিজেও খেলো খানকটা । খরগোশটা পেট ভরে 
পাঁউর7াট আর মদ খেলো । তারপর রাজপাভ্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো £ 
বলবো আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ? 

“কোথায় যাচ্ছি বল তো দেখি? 

যাচ্ছেন সোনাল পাখর খোঁজে । এই পাখিটার তিন-তিনটে পালক 
আপান আপনার বন্দক দিয়ে নিয়েছেন উপড়ে । তাই দেখে আপনার 
বাবা হয়ে গেছেন অন্ধ |? 

হন্যা, হ্যা, ঠিকই তো! তুম অতো জানলে কি করে ? 

তা আমি জানি। খরগোশটা বললো, “আরও শুনুন, আপাঁন 
যে সোনালী পাঁখর খোঁজে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে দেখতে পাবেন তিন- 
তিনটে খাঁচা রয়েছে পর পর । কোনোটা বা হারে দিয়ে তোর ; কোনোটা 
বা সোনার, কোনোটা আবার কাঠের । হধরের খাঁচায় দেখতে পাবেন হীরের 
পাখি । সোনার খাঁচায় সোনালী পাখি, রুপোর খাঁচায় রুপোর পাখ. 
আর কাঠের খাঁচাটায় রয়েছে বিশ্রগ একটা পাঁখ। হারে বা সোনার 
খাঁচা দেখে তা নেৰার জন্য লোভ করবেন না কিন্তু। লোভ করলে কিন্তু 
মহাবিপদে পড়বেন। খরগোশ তারপর বললো : এবার আপান 
আমার পিঠে চেপে বজুন। আর ঘোড়াটাকে বনে ছেড়ে দিন ঘাস 
খেতে ।? 

রাজপুত্র তাই করলো । সে খোঁড়া খরগোশটার পিঠে চেপে 
ৰসলো। আর খরগোশটা তাকে নিয়ে চপলো রাজবাঁড়র 'দিকে. যেখানে 
রয়েছে সোনাল" পাখি । যেতে যেতে খরগোশটা আবার রাজপ্রকে মনে 
করিয়ে দিলো সে যেন সোনার খাঁচা দেখে ভূলে না যায়। আর কাঠের 
1ৰণ্ী খাঁচাটাকে যেন বেছে নেয়। 

এখন হয়েছে কি, বোকা ছোট রাজপনন তো পাঁখ চর করতে, 
গেলো । গিয়ে দেখে কি, সাত্য তিন-তিনটে খাঁগ রয়েছে ধূলোনো । 
বিশ্রণ খাঁচাটাকে দেখে সে ভাবলো, 'বিশ্র' এ খাঁচা নেবার চাইতে হীরে- 
মাঁণ-মৃক্কোর মতো দাম? ওই খাঁচটাই তো নেওয়া ভালো । এই ৰলে 
দে হারের খাঁচাটা তুলে নিলো । আর যেই না ভোলা অমানি হারের খাঁচার 
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পাখিটা ডেকে উঠলো িচমিচ করে। আর তাই শুনে রাজবাঁড়র 
পাহারাদার, পাইক-বরকন্দাজ সান্মীরা সব ছুটে এলো । আর ছোট 
রাজপমত্রকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে। 

পরাঁদনস রাজা তাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন £ তুমি অত রাতে আমার 
রাজপ[রাঁতে প্রবেশ করলে কি করতে? 

“মহারাজ, আপনার যে সোনালী পাখিটা আমাদের সোনালী আপেল 
রোজ রাতে চর করে তাকে আমি ধরতে এসৌছ।” 

রাজা তাই শুনে বললেন £ 

“শোনো, তুমি সোনালী পাঁখ নিতে চাও, তাই দেৰ | তোমাকে কিন্তু 
একটা 'জানস আমায় দিতে হবে। পাশের রাজ্যের রাজার কাছে আছে 
রুপোল"ণ এক ঘোড়া | তুমি যাঁদ আমায় সেই রুপোলী ঘোড়াটা এনে দিতে 
পারো, আমি তাহলে তোমাকে এই সোনালণ পাখটা দিয়ে দেবো ।” 

“বেশ, তাই আনবো |” এই ৰলে রাজপন্ত্র রাজবাড়ি থেকে বোরিয়ে 
গেলো খোঁড়া খরগোশটার কাছে। আর বলতে লাগলো তার দুঃখের 
কাহিনণ। 

তাই শুনে খরগোশ বললো £ “আম না আপনাকে বারবার মানা করে 
ছিলাম দামী খাঁচায় হাত দেবেন না। আপাঁন কিন্ত আমার কথা 
শুনলেন না। এখন তার জন্য অনুতাপ করুন । 

খরগোশ আবার বললো £ 'সেযাক। এখন আমার সঙ্গে আঙ্গন। 
আম যা বল অ শুনুন। যে রাজবাড়িতে আপনাকে আম নিয়ে যাচ্ছি 
তার ঘআল্ঞবলে দেখবেন, তিন"তিনটে ঘোড়া বাঁধা আছে পাশাপাশি । 
তাদের মধ্যে একটি ঘোডা সোনার, একটি রুপোর । আর তৃতায় ঘোড়াটা 
রোগা, হাঁড্ডিলার | দরজার কাছে দেখবেন বাঁধা আছে। খবরদার সোনার 
কি রুপোর কোনো ঘোড়া ছোবেন না। রোগা ঘোড়াটাই রেছে নেবেন ।, 

ঘোড়া চুরি করতে গিয়ে রাজকুমার কিম্ত; সোনার ঘোড়াটা বেছে 
নিলো। 

মনে মনে বললো £ “সোনার ঘোড়া ছেড়ে কে আর এ হাড্ডিদার 
'ঘোড়াটা নেয় ? 

এই বলে সে সোনার ঘোড়াটার পিঠে চাপতে গেলো । আর লোনার 
ঘোডাটা অমাঁন পিছনের পা দুটো ছহ্ড়ে এমন জোরে ডেকে উঠলো যে 
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রাজবাড়ির সবাই জেগে উঠলো । পাহারাদার, পাইক-বরকন্দাজ, সাম্দ্ৰীরা 
সব ছুটে এলো । আর বোকা রাজপান্রকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে। 

পরদিন রাজা রাজকুমারকে জিজ্ঞেন করলো £ “তুমি এতো রাতে 
রাজপ্রাসাদে ঢুকে কি করাছিলে ? 

“সম আপনার রুপোর ঘোড়াটা চার করতে এসৌছলাম, মহারাজ ! 
কেননা আমাদের পাশের রাজ্যের রাজা আমাকে বলে দিয়েছেন, আম 
যাঁদ আপনার রুপোর ঘোড়াটা নিয়ে তাঁকে দিতে পারি তাহলে তান 
আমাকে তাঁর সোনার পাখিটা দিয়ে দেবেন |, 

ওহ, তাই বাঁঝ! আমি তোমাকে আমার রুপোর ঘোড়াটা দিয়ে 
দেব যাঁদ তুম একটা কাজ করতে পার। আমাদের পাশের রাজার আছে 
এক রাজকন্যা, তার মাথায় আছে সোনালণ চুল । তুম যাঁদ তাকে ধরে 
নিয়ে আসতে পার তবে আমি তোমাকে রুপোর ঘোডটা দিয়ে দেব ।? 

“ও, তাই ! সোনালী-চুল-রাজকন্যাকে আমি ঠিক নিয়ে আসবো 
মহারাজ ।, 

রাজপুত্র তখন খরগোশের কাছে গিয়ে সব বললো । তাই শুনে 
খরগোশ বলে উঠলো £ “আমি না বারবার আপনাকে নিষেধ করেছিলাম 
রুপোর ঘোড়াটায় চড়তে যাবেন না। হাঁডিডসার ঘোড়াটাই বেছে নেবেন। 
তা আপাঁন কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। ভাগ্যসং প্রাণ [নিয়ে 
ফিরেছেন | সে থাক, এখন আমার সাথে চলন । আম আপনাকে 
সোনালীচৃল-রাজকন্যার কাছে নয়ে যাচ্ছি ।” 

এই বলে খরগোশটা ছোট রাজকুমারকে সোনালী-চৃল-রাজকন্যার 
কাছে নিয়ে চললো । 

সোনালণ-চুল-রাজকন্যার ৰাঁড়র কাছে গিয়ে বললো £ 

“এখন যান রাজকন্যার সাথে খানা-পনা করুন গিয়ে । রাতে দু'জনে 
যখন ঘুমিয়ে পড়বেন আম তখন দঃ'জনকে পিঠে করে নিয়ে আসবো ।, 

রাজপান্্র তাই করলো। সোনালী-চহল-রাজকন্যার সাথে খানা-পিনা, 
খেলাধূলা করে রাভ কাটালো। তারপরে দু'জনে যখন ঘুমিয়ে পড়লো 
তখন খরগোশ তাদের দ'জনকে নিয়ে চললো পিঠে করে। 

সকালবেলা রাজকন্যে জেগে উঠে খরগোশকে জিজ্ঞেস করলো £ 

“আমায় কোথায় 'নিয়ে চললে % 


১০৯ 


চিপস লোককথ। 


খরগোশ ৰললো £ “আম আপনাকে রাজপ্ন্রের দেশের কাছে নিয়ে 
যাচ্ছি। রাজপুত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে । আপনারা দু'জনে সুখে 
ঘর-সংসার করতে পারবেন । 

রাজকন্যা তাই শুনে খাঁশি হলো । 

বোকা রাজপরন তখন খরগোশকে বললো £ আচ্ছা সোনালী-চুল- 
রাজকন্যাকে তো আনলে, এখন রুপোর ঘোড়া আর সোনালখ পাঁখ 
আনবেোক করে? 

'সে আমার কাজ, মামি করবো । আপনাকে ভাৰতে হবে না।? 
এই বলে খোঁড়া খরগোশটা রাজপনত্র মার রাজকন্যাকে নিয়ে রওনা হোল। 
আর রান্রৰেলা রাজার আন্তাবলে গিয়ে রোগা হাঁড্ডলার ঘোড়াটা আনলো 
চুরি করে। আর তাতে চেপে বোকা রাজপান্্রের কাছে হাঁজর হোল। 
রাজপাত্র তখন দেখে কি, তার চোখের সামনে রোগা হাঁড্ডিলার ঘোড়াটা 
আর নেই। তার জায়গায় 'দাব্য সুন্দর একটা রুপোর ঘোড়া রয়েছে 
দাঁড়য়ে। তাই দেখে হার আর খাঁশ ধরে না। রাজকন্যাকে ভার ওপর 
চাপয়ে ওরা তখন ভগবানের নাম করে রাজবাড়র 'দিকে চললো যেখানে 
রয়েছে সোনালণ পাখিটা । রাজবাড়ির বাইরে রাজপন্্র আর রাজকন্যাকে 
রেখে এক নম্বর রাজপ্রাসাদে খরগোশ দুকে পড়লো । আর কাঠের খাঁচার 
পাখিটা নিয়ে এসে উপস্থিত ছোল রাজপান্র আর রাজকন্যার কাছে। 
রাজপন্ত্র আর রাজকন্যা অবাক: হয়ে দেখে কি, কাঠের খাঁচায় সেই বিশ্রী 
পাখিটা হয়ে গেছে সোনার এক পাখি। 

এখানে আমি চুপি চাঁপি বলে রাখি, সোনাল" পাখি কিংবা রুপোর 
ঘোড়াটা 'কস্তু খরগোশকে দেখে একবারও শ্রী ভাবে ডেকে ওঠে 
নন; চোঁচয়ে ওঠোন, সবাইকে জাগিয়ে তুলে! 

বোকা রাজপত্র ও সোনালী চ্‌ল-রাজকন্য। নিজ রাজ্যে ফিরে এলো । 
আর সোনালণ পাখিটা তুলে দিলো অন্ধ বাবার হাতে । পাঁখটা হাতে 
1নতেই অন্ধ রাজার দষ্টি আবার ফরে এলো । বুড়ো রাজা তখন ৰোকা 
রাজপুত্র আর সোনালী-চুল-রাজকন্যাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। 
শর রাজ্যের ভার তুলে দিলেন তাদের হাতে । 

রাজপান্ত্র আর রাজকন্যা সখে-শান্ততে বাস করতে লাগলো । 


১৯০ 


১৩০ 


পতন ভাই । "* 

বড়ো দু'ভাই ছিলো খুব চালাক-চতুর। কিন্ত; ছোট ভাইটা ছিলো 
নেহাৎ বোকা-হণাদা। 

একাঁদন তিন ভাই গেলো পাহাড়ে কাঠ কৃড়োতে। ল্ায্যমামা যখন 
মাথার ওপর এসে পড়লেন, তিন ভাই তখন খেতে বসে দেখে কি, একঘাঁট 
জল হশাদারামটা কখন মিশিয়ে রেখেছে জই-এর মণ্ডের সাথে | এই 
ঘোর বনে এখন আগুন কোথায় পাওয়া যায়? তন ভাই মহাভাবনায় 
পড়লো । 

এমন সময় হঠাৎ ওরা কছ? দরে দেখতে পেলো একটা বাঁড়। সে 
বাড়িতে থাকে ৰনের বুড়ো মৌ-রক্ষী। 

দাঁড়া আমি আসাছ'-_-এই বলে বড়ো ভাই ছটলো মৌ-রক্ষার 
বাড়ির দিকে। বুড়োর কাছে গিয়ে সে বললো £ 

“আমায় একটু আগহন দাওনা, ঠাকুরদা ভাই ।” 

বুড়ো জৰাব দিলো £ "তা দেবো। কিন্তু আগে একটা গান গেয়ে 
শোনাও তো দৌখ ।' 

গান তো আম জানি না, ঠাকুরদা ।' 

“তবে একটু নাচো ? 

'নাচন্তেও যে আম ভালো পার না।, 

“৪১, তাও বাঁঝ পার না? তাহলে তো আগুন পাৰে না'--এই 
ৰলে বুড়ো তার পাছা থেকে ঘ'্যাচ করে কেটে নিলো এক তাল মাংস। 
আর ভাগিয়ে দিলো ওকে। 

মুখ চুন করে বড়ো ভাই শুধূহাতে করে এলো । 

তাকে ফিরে আসতে দেখে তখন গঞ্জগজ করতে লাগলো মেজভাই। 

হু | কোনো কাঞ্জের না বড়দা। এই বলে সে নিজেই ছটলো 
'আগদন আনতে । 


১৯১ 


জিপ লোককথা 


বুড়োর বাঁড়র কাছাকাছি এসে সে বলে উঠলো £ 

“ঠাকুরদা ভাই, ঠাকুরদা ভাই, একটুখানি আগুন দেবে ভাই ? 

বুড়ো জবাব দিলো £ 

“দেবো ভাই দেবো । তবে একটা গান গেয়ে আগে শোনাও তো 
দোখ। 

“তা ভাই, গান তো আম জান না।, 

“তা হলে একটা কিস্সা শোনাও |” 

মেজভাই জবাব দিলো £ তাও তো জান না ঠাকুরদা ।, 

বুড়ো তখন তাকে দিলে ভাঁগয়ে আর ঘণ্যা করে তার পাছা থেকে 
খাঁনকটা মাংস রাখলো কেটে। 

চালাক-চতুর দ*ভাই তখন ফিরে এসে একে অপরের মুখ চাওয়া- 
চাণ্য় করতে লাগলো । 

বোকা ভাইটা এতক্ষণ বসে বসে দাদাদের কাণ্ড-কারখানা দেখাছলো । 
সে এবার বললো ঃ 

হু*ঃ তোমরা হলে সব চালাক-চতুর মানুষ, তবু কেউ পারলে না 
আগুন আনতে । এবার তাহলে আমই দেখ আনতে পার কনা 
আগুন।' 

এ বলে সে চললো মৌ-রক্ষীর বাঁড়র দিকে । বুড়োর কাছে গিয়ে 
বললো £ 

ঠাকুরদা ভাই, ঠক্‌রদা ভাই, আগুন আছে নাক ভাই তোমার 
কাছে? 

বুড়ো তখন জবাব দিলো £ 

“আছে ভাই, আছে ।, 

“তা হলে একটু দাও না, ভাই।” 

“দাচ্ছি, কিন্তু আগে একটু নাচো তো দোখ। 

“ক করে নাচতে হয় তা তো আম জানিনা, ঠাকুরদা | 

“তাহলে একটা 'কসূসা শোনাও ।, 

“বেশ ঠাকুরদা কিসসা আমি বলছি তোমায় । 

খড়ের চাটাইটার ওপর ধপাস করে বসে জবাব দিলো হাঁদারাম। 

“তবে কিনা একটা কথা। আমার মুখোমুখী হয়েই স্তোমায় বসতে 


১১৭ 


জিপসী লোককথা? 


হবে, আর চ্‌পটি করে শ্যনে ঘেতে হৰে সৰ কথা-_কোনো বাধা দিলেই 
আম তোমার পাছা থেকে 'তিন 'তিন তাল মাংস কেটে নেবো । এই বলে 
রাখলাম ঠাকরদা ॥ 

জপস" বুড়ো তাতেই রাজী । হাঁদারামের মুখোমুখী পা ছাড়িয়ে সে 
বসে পড়লো । তার মাথার মঞ্জ বড়ো টাকটা চকচক করতে লাগলো 
রোদে । আর গলা খাঁকার দিয়ে হাঁদারাম শুরু করে দিলো তার গল্প £ 

“কই, শুনছো তো ঠাক্রদা, শুনছো ?% 

“হুশ্যা ভাই শহনাছি। বুড়ো জিপসণ উত্তর দিলো । 

জানো ঠাকুরদা, আমার একটা রঙ-বেরঙের কাঠের ঘোড়া ছিলো । 
ওটায় চড়ে আম রোজ পাহাড়ে যেতাম কাঠ কাটতে । একাঁদন হয়েছে 
কি, কুড়ালটা কোমরবন্ধে আচ্ছা করে এ'টে আম চেপোছিলাম 
ঘোড়ার পিঠে । পাকা রাষ্গা পেয়ে ঘোড়াটা তখন ছুটে চললো গ্যাটগ্যাট 
করে দুলাঁক চালে । এঁদকে ভাই হয়েছে ক, ঘোড়ার দুলাঁক চালে 
ছোটার সঙ্গে সদ্গে ঠকঠক করে খাল ঘা খেতে লাগলো আমার কুডালটা 
তার পিঠে । এমাঁন করে ঘা খেয়ে খেয়ে ঘোড়ার পাছাটা হঠাৎ খসে 
পড়লো এক সময় | __-কই, শুনছো তো ঠাকুরদা 4 

এই ৰলে হারাম বুড়োর টাকে 'বিরাশ? সিকা ওজনের এক চাঁটি 
বাঁপয়ে দিলো । 

“শুনাছ দাদু, শহনাঁছ ভাই !, টাকের ওপর হাত বুলোতে বুলোভে 
জবাব দিলো মৌ-রক্ষী বুড়ো । 

হা, আরপর হোল [কি-” হাঁদারাম ৰলে চললো £ “বছর তিনেক 
ধরে ওই কাঠের ঘোড়াটার সামনের দিকটায় আমি চড়ে বেডালাম | এমন 
সময় দেখলাম ঘোড়াটার পিছনের অংশটা পড়ে আছে এক মাঠে। 
আর ঘাসের কচি কাঁচ ডগাগযীল সে তুলে খাচ্ছে মাঠ থেকে । তাই 
দেখে আমি তে ওটাকে নিয়ে এলাম । তারপর তাকে সেলাই করে 
জুড়ে দিলাম সামনের ভাঙা অংশটার সাথে । এইভাবে আরো বছর তিনেক 
কেটে গেলো । ঘোড়াটার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ালাম আমি । -_ কই, 
শুনছো তো ঠাকুরদা % 

এই ৰলে হাদারাম মৌ-রক্ষী বুড়োর টাকে আবার একটা চড় কষালো 
তার দজ্ঞানাপরা হাত দিয়ে। 


১৯৩ 
জিপ্সী-৪ 


িপসী লোককথা 


হুশ রে দাদ, শুনাছি ভাই শুনছি ।” 

টাকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিলো মৌ-রক্ষণ বড়ো । 

“তারপর বুঝলে ঠাকরদা”-- হাদারাম , আবার শুরু করলো £ 
চলাছ তো চলাছ। পথের যেন আর শেষ নেই। এক দিন এক গভধর 
বনে এসে ঘোড়াটা মামার থামলো। ওই বন্তে ছিলো প্রকাণ্ড এক 
তালগাছ । মাথাটা তার গিয়ে ঠেকেছে একেবারে আসমানে । রতর 
করে সেই গাছ বেয়ে আম উঠে গেলাম এককেবারে স্বগগে । স্বগগে 
গিয়ে দেখ কি, গরু, ছাগল আর ভেডাগুলো বেজায় সন্ভা সেখানে । 
আকা হোল খালি মাছি আর মশা । ওখানে তাদের পাত্তা নেই বললেই 
চলে একরকম । ত্বাই আম করলাম কি, মতে আবার নেমে এলাম । 
মশা আর মাঁছতে দুটো থলে নিলাম ভরুতি করে। তা পিঠে 
ঝুলিয়ে আমি আবার রওনা হলাম স্বগগের দিকে । স্বগগে পৌছে 
থলে থেকে ওই মাছি আর মশাগ্‌লো লোলিয়ে দিতে লাগলাম ঘোর 
পাপীদের গায়ে। এক একটা মাছি আর মশার বদলে আম তখন ওদের 
কাছ থেকে নিতে লাগলাম এক একটা করে গাই গরু আর বকংনা 
বাছুর । অল্পক্ষণের মধ্যে আমি এতে গরু বাছুর পেয়ে গেলাম যে, 
বলবে কি ঠাকরদা, আম গুণেই শেষ করে উঠতে পারলাম না। 
গরু বাছুরগুলোকে নিয়ে আম তখন রওনা 'দিলাম। উপাঁচ্থত হলাম 
যেখান থেকে আমায় গাছ বেয়ে মতে নামতে হবে লেখানে। কিন্তু 
ওখানে এসে তো আমার চক্ষুগ্থির! কি পর্বনাশ ! এখন আম নামি 
1 করে? কে ৰা কারা যে ওই ভালগাছটাকে কেটে ফেঞ্ছেছে বেমালুম !, 

আমি তো ভষণ দমে গেলাম । বসে ৰসে খালি ফন্দী আঁটতে 
লাগলাম, স্বগংগো থেকে এখন নেমে পাঁড় কি করে? সে আবার বললে, 
“শেষে এক বদ্ধ এলো মাথায়। আচ্ছা, ম্বগগো থেকে একগাছা 
দড় ঝুলিয়ে দিলে কেমন হয়? তরতর করে দিব্য তখন এ দাঁড় বেয়ে 
নেমে পড়তে পারৰো পাথবাঁতে ! ভাই আমি করলাম কি, ভেড়া আর 
ছাগল সবকটাকে করলাম জবাই । আর তাদের চামড়া দিয়ে তোর করে 
নিলাম লম্বা একগাছা দাঁড়। ওই দাঁড় ৰেয়েই আম তখন নামতে 
লাগলাম স্বগ:গ থেকে । কিন্তু নামাছ তো নামাছ-_নামছি ভো নামছি, 
ঠাকুরদা, নামার যেন আর অন্ত নেই | এখান থেকে তমার কাঠি পর্যন্ত 


১৯৪ 


জিপসী লোককথা 


যতখানি পথ যখন আর বাকী, তখন কি সর্বনাশ, আমার সেই দাঁড়গাছাটা 
গেল হঠাৎ ফুরিয়ে! অতথাঁন পথ লাফই বা দিই কি করেবলো? 
আমার তখন ভয়ানক ভয় করতে লাগলো ।--কই, তুম শুনছো তো 
ঠাকুরদা % 

এই বলে হাঁদারাম জপসী মৌ-রক্ষী' বুড়োর টাকের ওপর আবার 
বরাশী 'সিকা ওজনের এক চড় কশালো । 

শুনছি রে ভাই শুনছি!” টাকে হাত বলোতে বুলোতে জবাৰ 
দিলো ীজপসী মৌ-রক্ষণ বুড়ো । 

আবার শুরু করলো সেঃ 

“ভাগ্যম, এমন সময় দেখলাম এক কিষাণ উঠোনে খোসা ছাড়াচ্ছে 
তার মাড়ানো ধানের । ধানের উড়ন্ত খোসাগুলো আম সব জড়ো 
করতে লাগলাম এক জায়গায়, আর অই দিয়ে পাকিয়ে নিলাম একগাছা 
দঁড়। এমন সময় হঠাৎ উঠলো এক প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের এক এক 
ঝাপটায় দূলতে লাগলাম আম এঁদক থেকে ওদিক-_-একবার এদিকে, 
একবার ওাঁদকে । ঝড়ের মুখে একবার এঁদক, একবার ওদিক দোল 
খাওয়া) সে ভারী মজার । কিন্তু শেষে হোল কি, ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় 
খোসার দাঁড়টাই গেলো একসময় ছি'ড়ে। আম তখন গিয়ে ছিটকে 
পড়লাম এক জঙ্গাভাঁমর মধ্যে কুপোকাৎ হয়ে । আকণ্ঠ আমার ডুৰে 
গেলো জলে আর কাদায়। বুকে হেটে কোনোরকমে আম বেরিয়ে 
আসতে চাইলাম জলাভাম থেকে । কিন্তু পারলাম না কিছুতেই। 
কেটে গেলো এইভাৰে অনেক 'দিন । অনেক বছর । এক বুনো হাঁস তো 
আমার মাথার ওপর বালা বেধে ডিমই পেড়ে গেলো কখন। একদিন 
এক নেকড়ে এলো জলাভ্যামতে ৰুনো হাসের ডিম খেতে । নেকডেটা 
যখন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো, তখন আম করলাম 'কি, নেকড়ে বাঘের 
ল্যাজটাই দঃহাতে আঁকড়ে ধরলাম । আর প্রাণপণে চিৎকার করে 
উঠলাম £ হাউ''*লু-* লুল? !? 

“চৎকার শুনে নেকড়ে মশাই তো আমাকে শুদ্ধ নিয়ে দিলো বিরাট 
এক লদ্ফ।-_-কই, শুনছো তো ঠাকর দা ? 

এই ৰলে হাঁদারাম জিপসী মৌ-রক্ষী বুড়োর টাকে আবার একটা চাঁটি 
বাঁলয়ে দিলো জোরসে। 
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িপসী লোককথা 


শুনছি রে দাদুভাই, সবই শুনছি ।” টাকে হাত বলোতে ৰুলোভে 
জবাব দিলো মৌ-রক্ষী বুড়ো । 

হাদারাম দেখলো, এতক্ষণ ধরে বকেও সে মৌ-রক্ষণ বুড়োকে ৰাগে 
পেল না একবারটিও। গল্প তার এখন শেষ হয়ে এসেছে । কাঁহাত্ক 
আর বানিয়ে বানিয়ে বলা যায়, বুড়ো কিন্তু তার সৰ কথা মেনে 
নিয়েছে- একবারাটও প্রাতিবাদ করোনি মুখ ফুটে তার আজগাাব সৰ 
কথার | বুড়োকে চটাবার উদ্দেশ্যে তাই হাঁদারাম শুরু করলো নতুন 
আর একটা কিসসা। বললো :£ 

“তারপর ক হলো জানো? একাদন আমার ঠাক্রদা পিঠে চেপে 
যাঁচ্ছলেন তোমার ঠাকুরদা ।” 

হত, হোল না। একদিন আমার ঠাকহরদাই বরং যাচ্ছিলেন তোমার 
ঠাকুর্দার পিঠে চেপে । জিপসী মৌ-রক্ষী বুড়ো ভুলে হঠাৎ এবার বাধা 
দিয়ে উঠলো ফস করে ।- আমার ঠাকুরদাই বরং যাঁচ্ছলেন- 7১ 

মৌ-রক্ষী বুড়ো আর যায় কোথায় 2? হাঁদারামের খাশ আর ধরে না 
তখন। এই তো চেয়োছল সে। প্রচণ্ড একটা ধাকা মেরে মৌ-রক্ষা 
বুড়োকে সে ফেলে দিলো । ঘ')াচ করে তারপঞ্ কেটে নিলো তন ভাল 
মাংস তার পাছা থেকে । তারপর আগুন নিয়ে ফিরে এলো দাদাদের 
কাছে। ই*%টর এক উনঃন সরি করে ওরা তখন গরম করে নিলো জই- 


এর সেই মণ্ডটা। 
রাল্লা-বামা খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে আমার গল্প আবার শুরু হবে। 


এখন শুধু একটুখানি ছনটি। 
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এক ছিলো রাজা । 

সেই রাজার মনে সুখ নেই । শান্তও না। কেননা রাজার পরে রাজা 
হবার মতো কেউ নেই তাঁর। মন্দের কথামত রাজা তাই আবার 
বিয়ে করলেন। কিন্তু দশ দশাট বছর পার হয়ে গেল, নতুন রানীমারও 
সম্তান-সম্তাত কিছু হোল না। এমাঁন করে গেল অনেক দিন। 

একাদন ঈশ্বর রাজার দিকে মুখ তুলে অকালেন। রানীমার কোল 
আলো করে এক ছেলে গুলো। কিন্তু রানীমা প্রাণে বাঁচলেন না। 
ছেলে কোলে নিয়েই চোখ বঝ্তজলেন চিরাঁদনের মতো । তবে রাজপন্র 
[(দখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠলো । লেখাপড়া, ধন্দার্দ্যায় রাজপান্রের 
কেউ জাঁড় নেই | শান্ত-সামর্থেযও কেউ নেই তার সমকক্ষ । 

এঁদকে চোখের মাঁণ রাজপনত্রকে রেখে এ বৃদ্ধ রাজাও ছোট রানণমার 
মতো একাঁদন চিরাব্দায় নলেন। রাজার মৃত্যুর পর রাজপাত্র সিংহাসনে 
বসলেন। কিন্তু রাজাসংহালনে চুপচপ বসে রাজ্যের কাজ দেখাশুনো 
করা রাজপযন্রের ভালো লাগলো না। রাজপান্তর তাই একাদন রাজবাড়ির 
মায়া কাটিয়ে বৌরয়ে পড়লো ডানাঁপটে দুংসাহাঁসক কাজের উদ্দেশে । 

ঘোড়া ছ7াটয়ে যেতে যেতে প্রথমেই পড়লো বিরাট এক বন। এই 
ৰনের মধ্যিধানে ছিল একটি বাঁড়। রাজপুত্র এসে তার সামনে থামলো । 
ঘরে ঢুকে রাজপ্র লোকজন কাউকে দেখতে পেলো না। শুধু দেখলো 
দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে একখান প্রকাণ্ড খাঁড়া । রাজপান্র খাঁড়াথান 
দেয়াল থেকে তুলে নিলো । আর দাঁড়িয়ে রইলো দরজা আগলে । একটু 
পরেই জোরে ফোঁস ফোঁস করত্তে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভীষণ 
আকারের বারোটি প্রাগন। দ্রাগন তো নয়, যেন জব্লম্ত আগুনের হলকা ! 
জ্রাগনগল রাজপাত্রকে দেখেই ছুটে এলো তাকে গিলে খাবার জন্যে । 

রাজপযন্র কিজ্ঞু ভড়কে গেলো না। ভয় পেলো না একটুও । 
ড্রাগনগনলোও ঘর থেকে একসম্গে বৌরয়ে এসে তাকে মান্রমণ করলো না। 
এক একাট করে দ্রাগন অকে গিলতে এলো । আর রাজপন্নও ধারালো 
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জিপসা লোককথা 


থাঁড়াখানি দিয়ে ওদের একে একে কাটতে লাগলো ঘর থেকে বেরুবার 
সময়। এমান করে এগারোটি দ্রাগনের হলো মত্যু। রাজপব্র শৃধ্‌ বৰ 
করলো না সব চাইতে ছোট দ্রাগনাটিকে | বাজপান্ত্র তাকে ঘর থেকে 
বেরুতে দিলো । ঘর থেকে বেরিয়েই বিস্তু সেই ড্রাগনটি রুখে দাঁভালো । 
রাজপন্্রও প্রষ্ততই ছিল। দু” জনেব মধো আবন্ভ হোল জোর লডাই 
কেউ কারুর চেয়ে কম নয় | লডাই চলতে চলতে ল্য মাথার ওপব এসে 
পড়লো । তব কিন্তু দু? জনের লডাই-এব শেষ নেই । অবশেষে ড্রাগন 
কাবু হয়ে পড়লো । আর এই স্থযোগে রাজপান্র একটা জালাব মধ্যে 
ত্বাকে পুরে মংখটা বেধে দিলো কষে। 

রাজপুত্র তারপর পাশের ঘবে গিফে ঢুকলো । দেখলো প্রকান্ড 
ঘরের মধ্যে এক পালঙ্কে শুয়ে আছে ভিনদেশন এক রাজবন্যা | রাজকন্যার 
কাছে যেতেই ধডফভ করে সে উঠে বদলে । রাজপব্রকে দেখে জিজ্ঞেস 
করলো, কি করে সে এলো সেখানে । 

রাজপন্ত্র তখন রাজকন্যাকে যা যা ঘটেছে সব বললো । বাজপ[র আর 
রাজকন্যার মধ্যে খুৰ ভাব হলো । তবে রাজকন্যা যেই শুনলো ঝাজপত্র 
সৰ ভ্রাগনকে মেরে ফেলে একটা ড্রাগনকে ছেডে দিয়েছে, অমনি মনটা তার 
খারাপ হয়ে গেলো । সে বললো £ 

“কাজটা কিন্তু তুম ভালো করোনি, রাজপত্র ! ওটাকে মেরে 
ফেঙ্গলেই পারত্তে। দেখবে ওটা তোমাকে খুব বিপদে ফেলবে।' 

রাজপন্র কিন্ত তাতে কান দিলো না। বললো £ “ওই ড্রাগনটা আমার 
আবার কি ক্ষাত করবে? সে যাক, আমি এখন আমার ₹তমাকে নিয়ে 
আসাঁছ এখনে |? 

রাজবন্যা খাশ হয়ে বললো £ “বেশ তো । নিয়ে এসো তোমার মাকে ॥? 

রাজপনতর তখন বোঁরয়ে পড়লো ভার নত্মাকে আন্ধার জন্যে । 
অনেকদিন পর সতাীন- ছেলেকে দেখে রানীমা খুশিই হলেন। তারপর 
ছেলের সঙ্গে নতুন রাজবাড়তে এসে উঠলেন । 

রাজপুত্র রানীমাকে নিয়ে বন্ধ একটা ঘরের সামনে এনে বললো £ 
তুম আর সব ঘরে যাবে, কিন্তু এই ঘরে ভুলেও কখনো যেও না। 

ুশ্যা ৰাৰা, তুমি যখন ৰারণ করছো, আম আর কখনো ও ঘরে 
যাবো না।' 


১৯৮ 


জপসী লোককথ, 


পরাঁদন রাজপাত্র যথাসময়ে শিকারে বোৌরয়ে পড়লো । রানধমা কিন্তু 
চাপ চপ বন্ধ ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর জানবার খবৰ ইচ্ছে 
হোল, ছেলে তাঁকে এ ঘরে ঢুকতে বারণ করেছে কেন? বন্ধ ঘরের 
শিকলটা খুলতেই ড্রাগনটা অমনি ফোঁস করে উঠলো । তবে রানীমাকে 
দেখে মাথাটা তার নয় এলো । বললো £ রানীমা, আম আপনার কোনো 
ক্ষত করবে না। আপাঁন আমায় একটু জল দিন ।" 

রানণমা ছে গিয়ে ড্রাগনের জন্যে জল নিয়ে এলেন । জল পান করে 
ড্রাগন বলে উঠলো £ “কানীমা, আমায় মারবেন না। আমি আপনার 
কোনো ক্ষতি করবো না। আজ থেকে আপানিও আমার রানগমা 


হলেন ।? 
হুশ্যা বাছা, আম তোমার কোনো অনিষ্ট করৰো না)? রানণমা 


ৰললেন। 
ড্রাগন তখন রানণমাকে বললে : রোজবাঁড়তে আপাঁন কতো স্থুখেই 


নাছিলেন। এই দেখুন, সংমা কিনা, তাই রাজপুত্র আপনাকে এক 
দ্রাগনপুরণতে নিযে এসেছে । মাপান যদি আপনার সতান-ছেলের হাত 
থেকে বাঁচতে চান তবে আম যা বাঁল তাই করন ।' 

ড্রাগন আবার বললো, আপাঁন অস্থথের ভান করে থাকুন । আর 
রাজপনত্রকে বল্‌ন, আপাঁন একটা স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা হলো, 
পাতালপারীতে যে শকরটি আছে তাব ছানাটার মাংস যাঁদ খান, তবে 
আপনার রোগ সারবে । ত'নইলে আপাঁন বাঁচবেন না। তাই রাজপান্রকে 
আপাঁন বলবেন সে যেন শংকর ছানাটিকে মেরে তার খানিকটা মাংস 
আপনার জন্যে নিয়ে আসে।? 

রানীমা তাই করলেন। নিজের ঘরে গিয়ে শয্যা নলেন। মাথায় 
একটা গামছা বাঁধলেন শন্ত করে। তারপর উঠ আঃ করে ঘন্রণায় 
কাতরাতে লাগলেন । তাই শুনে রাজপাত্র ছুটে এলো । নৎমাকে 
কাতরাতে দেখে সেও হাউমাউ করে কাদতে লাগলো । আর বলতে 
লাগলো তার মা আর বাঁচবে না। 

রানীমা তখন বললেন £ “মামার ভয়ানক অন্ুখ করেছে, বাছা! 
তবে স্বপ্ন দেখোছ, যদি আমি পাতালপুরীর সেই শুকর ছানার মাংস খেতে 


পার তবে আবার লুচ্ছ হয়ে উঠবো ॥ 


১১৯ 


ধজিপসী লোককথা 


তাই শংনে রাজপন্ত্র আরও বোঁশ করে কাদতে শুরু করলো । কেন 
না পানতালপুরী থেকে শকরের মাং আনা যেসে কাজ নয়। 
রীতিমতো আসাধ্য কাজ। সৎমাকে আর বোধ হয় বাঁচাতে পারৰে না 
সে। কাঁদতে কাঁদতে সে তাই রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব কথা বললো । 

রাজপূত্রের চোখের জল ম্াছয়ে 'দিয়ে রাজকন্যা বললো ঃ “তুম কে'দো 
না। আন্তাবলে গিয়ে তুম আমার ডানাওয়ালা ঘোড়াটিতে চেপে বলো 
আর, তার পিঠে চেপে তুমি পাতালপুরাত্ে চলে যাও। পাঅলপরীর 
শকরাট তোমার কোনো ক্ষাত করতে পারবে না। নইলে তোমাকে সে 
খেয়ে ফেলবে 

রাজপন্ত্র তাই করলো । রাজকন্যাব ডানাওয়ালা ঘোডাটি বেছে নিলো 
আন্তাবলে গিয়ে। তারপর রওনা হলো পাতালপূরীর দিকে । সূর্য 
যখন আকাশের মাধ্যথখানে এসে পড়েছে তখন সে গিয়ে পাভালপুরীর 
শুকরটির একটি ছানা তুলে নিলো । শূকর ছানাটি নিয়ে সে আৰার ঘোজ 
ছুটিয়ে রওনা হলো বাঁড়র দিকে। 

গ্েদকে হয়েছে ক, শকর ছানাটিকে তুলে নিতেই ছানাটি ভাকতে 
শুর; করলো । আর অই শুনে ছুটে এলো তার মা। এসেই রাজপন্র 
ও তার ঘোড়াটিকে সে তখন গিলতে গেল ড্গনের রুপ ধরে। কিস 
তার আগেই রাজপাত্রের ডানাওয়ালা পাক্ষরাজ ঘোড়া উড়তে আরম্ভ 
করেছে । রাজপন্তর ঘোড়ার পিঠে চেপে যেই পাতালপুরী থেকে বোঁরয়ে 
আসবে অমনি শকরণটি ঘোড়ার ল্যাজের খানিকটা কামড়ে নিল। 

রাজপত্র বাঁড় ফিরে শুকরের ৰাচ্চাটি রাজকন্যাকে দিলো । রাজকন্যা 
তখন করলো ক, শকরছানাকে 'নিজের ঘরে লাঁকয়ে রেখে অন্য একটা 
শংকরছানা রাজপনন্রের হাতে তুলে দিয়ে বললো £ “নাও, এটা তোমার মাকে 
দাও গিয়ে ।? 

রাজপুত্র তাই করলো । আর কচি শূকরছানার মাংস খেয়ে রানীমা 
বাব সুচ্থ হয়ে উঠলেন। 

কয়েকদিন কেটে গেলো । রানীমা মাথায় পাট বেধে যল্ররণায় আবার 
কাতরাতে লাগলেন। সংমায়ের কাতরানি শুনে আবার রাজপান্র মায়ের 
কাছে ছুটে এলো । 

ছেলেকে দেখেই রানীমা জোরে কানা জুড়ে দিলেন। বললেন, 


৯২০ 


জিপসী লোককথা 


“আমার অস্গথ আবার বেড়ে গেছে! আম আর বাঁচৰো না ৰাছা। 

রানীমা একটু থেমে আবার বললেন, “তবে বাঁচতে পার, তুমি যাঁদ 
আঁচনপুরে গিয়ে সেখানকার আপেল গাছ থেকে একটি সোনার আপেল 
নিয়ে আসতে পার ।? 

তাই শহনে রাজপাত্র রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব বললো । রাজকন্যা 
বললো, "তুমি মন খারাপ কোরো না। আম সব ব্যবস্থা করে দেবো ।, 

রানীমার মতলবের কথা রাজকন্যার বুঝতে কিজ্ঞ দের হোল না। 
পাতালপুরী থেকে শুকরছানা আনা, কিংবা আঁচনপুরের আপেল নিয়ে 
আপার পিছনে যে রাজপাত্রকে মেরে ফেলার মতলব রয়েছে তা রাজকন্যা 
জানতে পারলো । বুঝতে পারলো, রাক্ষপী মা-ই সতীন ছেলের মাথা খেতে 
চাইছে। রাজকন্যা তখন রাজপন্রকে ডেকে বললো £ 

তুমি যাও। আন্তাবলে গিয়ে আমার পক্ষিরাজ ঘোড়াটি নিয়ে 
অচিনপুরের সোনার আপেল মানতে বেরিয়ে পড়ো । তাহলে তোমার 
কোনো আপদ-বিপন ঘটবে না।? 

পাক্ষরাজ ঘোড়ায় করে যেতে যেতে রাজপতত্র এক স্ময় এসে থামলো 
আঁচনপরের সীমান্তে । সীমান্তরেখা পৌঁরয়ে অচিনপুরে ঢুকতেই রাজপন্র্র 
দেখতে পেলো এক সোনাল' গাছে অনেকগুলি সোনালী আপেল ফল 
ঝুলছে । সূর্য তখন মাথার ওপর এসে পড়োছলো । সর্ষের ঝাঁঝালো 
রোদে গাছপালা লব ঝিমোচ্ছিলো । সেই ফাঁকতালে রাজপান্র গাছ থেকে 
একটি সোনালী আপেল ছিড়ে 'নিয়ে পাঁক্ষরাজ ঘোড়ায় আবার চেপে 
বসলো। ঘোড়া ছোটাবার আগেই কস্ত; বাগানের গাছপালা সব ছুটে 
এলো তাকে পাকড়াও করার জন্যে । কিন্ত; এলে ক হবে? রাজপাত্রের 
পাঁক্ষরাজ ঘোড়ার নাগাল পেলো না কেউ । আপেল ফলটি নিয়ে রাজপন্র 
এসে রাজকন্যার হাতে তুলে দিলো । রাজকন্যা সেই সোনালণ আপেলটি 
তুলে রেখে অন্য একটি সোনালী আপেল রাজপান্রের হাতে দিয়ে বললো £ 

যাও, রানীমাকে দিয়ে এসো । 

রানীমা রাজপন্ত্রকে দেখে বলে উঠলো, হণ্যা বাছা, ফলাট আনতে 
পেরেছো ? 

হয, মা! এই নাও তোমার ফল। 

রানীমা তখন ফলটি কামড়ে খেয়ে নিলেন। কিন্তু তাতে ও রানীমার 


৯২২১ 


গজপসী লোককথা 


অন্ুখ সারলো না। ড্রাগনের কথামত রানীমা আবার অঙ্গখের ভাণ 
করলেন। সন্তাহ খানেক যেতেই রানীমা আবার অন্গখে পড়লেন। 
মাথায় পাট বেধে কাতরাতে কাতরাতে রাজপান্রকে ডেকে বললেন £ 
“বাছা, এবার আমি আর বাঁচবো নারে! 

মা তার আর বাঁচবেন না শুনে রাজপত্র কাদতে শর করলো। 
রানীমা তাকে বললেন £ 

“শোনো বাছা, আম সেরে উঠতে পার ঘাঁদ তুমি পাহাড়ের চ্‌ডা 
থেকে আমার জন্যে খানিকটা ঝরনার জল নিয়ে আসতে পারো । সেই 
জল পান করলে আঁম সেরে উঠৰো ।; 

সংমা আর বাঁচবে না শুনে রাজপত্র এবারও কাঁদতে শুরু করলো । 
কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব জানালো । রাজকন্যা মব 
শুনে বললো, তুমি কেদো না।  আন্তাবলে গিয়ে আমার ডানাওয়ালা 
পাঁক্ষরাজ ঘোড়ায় চড়ে পাহাডের চূড়ায় ঝরনার জল আনতে চলে যাও। 
সঙ্গে একটি জলের পাত্র নিয়ো । সূর্য যখন আকাশের মধ্যিখানে আসবে, 
তখনই তুমি পাহাড়ের চড়া যেও। আর তাভাতাড জল নিধে 
পালিয়ে এসো । নইলে মেঘ ভোমাকে ঘিবে ফেলবে, প্রাণ নিয়ে আর 
ফিরতে পারবে না। 

রাজপান্ত্র তাই-ই করলো | জল আনবার একটি পান্ন নিয়ে সে পাক্ষিরাজ 
ঘোড়ায় চেপে উচু পাহাড়ে রওনা দিলো । আর সূর্যমামা যখন আকাশের 
মধ্যখানে এলো তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ী ঝরনা থেকে জল 
নিয়ে পাক্ষরাজ ঘোড়ায় আবার চেপে বসলো । আকাশের ম্ঘগুি 
তাকে দেখতে পেয়ে অমান ছটে এলো কালো কালো যমদ্যতের মতো । 
কিন্তু রাজপনত্র হার আগেই পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিটিয়ে পালিয়ে এ'লা । 

পান্ন দ্ধ; জল এনে রূজপন্র দিলো রাজকন্যার হাতে । রাজকন্যা 
তখন করলো কি, পাহাড়? ঝরনার জলটা পান্রহ্গদ্ধ সরিয়ে রেখে তার 
জায়গায় সাধারণ জল ভাঁতি আর একি পান্ন নিয়ে এলো । মার তাই 
রাজপান্ত্রের হাভে দিয়ে বললো, “যাও, তোমার মাকে এই পাহাড়ী ঝরনার 
জল দিয়ে এসো ।' 

রাজপুত্র ভাই করলো । রানীমার হাতে জলমুদ্ধু সেই পান্ুটা এনে 
দিলো । আর সেই পাহাড়ী ঝরনার জল খেয়ে রানীমা সেরে উঠলেন। 


১২৭ 


জিপস লোককথা 


এদিকে হয়েছে কি, একাদন রাজপবনত্র শিকারে বের হলে রানীমা 
ফ্রাগনের কাছে গিয়ে চাপ চাপ বললেন £ 

“এখন কি কার বলতো! তোমার কথামত পাহাড়ী ঝরনার জল 
খেলাম তবুও তো কিছুতেই কিছু হলো না| সতীনের ছেলেটাকে নিয়ে 
এখন ক কার ? 

“এক কাজ করুন, রাজপান্রের সঙ্গে বাজী রেখে আপান তাস খেলতে 
বনছগন। ছেলে যাঁদ আপাতত করে, বলবেন, কেন গ আম তো রাজার 
সঙ্গে বাজী রেখে তাস খেলতাম ।” 

রানীমা তাই করলেন । রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরে এলে রানীমা 
তাকে বললেন, হিখ্যা বাবা, তোমার বাবা যখন বেচে ছিলেন আমরা 
দু'জনে বসে ভাস খেলতাম বাজী রেখে । তাতে মনটা খুব তজা ' 
থাকতো । ভালো ছিলাম, এখন আর কার সত্গে তাস খেলবো বলো % 
রানণমা গলা ছেড়ে কদিতে শুর; করলেন।-_- তুমি কোথায় গেলে গো 2 

রাজপ্র তখন বললো, “তুম যাঁদ বলো, আম না হয় তোমার স্গে 
তাস খেলবো, মা !? 

রানীমা আর রাজপত্র তখন দু'জনে তান খেলতে বসলো বাজ 
রেখে । খেলায় রানধমারই জিত হলো । রাজপুত্র হেরে গেলো । রানীমা 
তখন সিল্কের দাঁড় দিয়ে রাজপ্ন্তরের হাতটি এমন জোরে বেধে দিলেন 
যে দড়িটা রাজপত্রের হাত কেটে বসে গেলো মাংসের মধ্যে । রাজপত্র 
যল্রণায় ছটফট করতে লাগলো । বললো, “মা. আমার বাঁধনটা খুলে দাও । 
নইলে আম মরে যাবো ।: 

হিশ্য।, আমিও তাই চাই |? 

এই বলে রানমা ড্রাগনের ঘরে গিয়ে দ্রাগনকে বললেন, রাজপান্তুকে 
আম বেধে রেখোছি। তুঁম গিয়ে তাকে মেরে ফেল ।, 

ড্রাগন ত্বাই করলো । সে এসে রাজপান্রকে টুকরো টুকরো করে 
কেটে মাংসের টুকরোগনলো একটা ব্যাগে ভাত" করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে 
দিয়ে বললো, 'ঘা একে তুই যেখান থেকে জ্যান্ত নিয়ে এসেছিস, নিয়ে যা 
সেখানে ।' 

ঘোড়াটি তখন ৰ্যাগ ভাতি রাজপাযন্ত্রের টুকরো টুকরো মাংসগলি নিয়ে 
রাজকন্যার কাছে গেলো । রাজপযন্ত্রের টুকরো টুকরো মাংস দেখে রাজকন্যা 


৯২৩ 


ধুজীপসী লোককথা 


কামাকাটি করতে লাগলো । তারপর কান্না থামিয়ে রাজপাত্রের কাটা 
মাংসগুলি পরপর সাজিয়ে নিলো । যেখানে দেখলো মাংসের টুকরো বাদ 
পড়েছে সেখানটায় পাতালপুরণর সেই শুকর ছানার মাংস দিয়ে সে অভাব 
পূরণ করলো । তারপর রাজকন্যা করলো কি, উশ্চু পাহাড়ের চূড়া থেকে 
আনা সেই ঝরনার জল রাজপযত্রের সর্বাঙ্গে ঢেলে দিলো । আর সঙ্গে সঙ্গে 
রাজপ্যত্রের কাটা মাংসগাঁল জোড়া লেগে গেলো। রাজপযন্রের 'দাব্য 
আগেকার চেহারা ফিরে এলো । কিন্তু ধড়ে তার তখনও প্রাণ আসো ন। 
ভাই বাজকন্যা তখন অচিনপুব থেকে আনা সোনার আপেলটি কেটে তার 
মুখে পুরে দিতে লাগলো । আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপন্র প্রাণ ফিরে 
পেলো । 

রাজপন্ত্র প্রাণ ফিরে পেতেই সব কথা জানালো তাকে রাজকন্যা । 
রাজপন্রে তখন গিয়ে রানগমা ও ড্রাগন দসজনকেই ধরে এনে একটা খশটর 
সচ্গে বাধলো । আর রাজ্যের সৰ খড়কহটো জড়ো করে সেই খশটতে 
দিলো আগনন ধারয়ে | দাউ দাউ করে জলে উঠলো আগন । আর সেই 
আগননে রাক্ষলী রানীমা আর ড্রাগন পুড়ে ছাই হয়ে গেলো । 

রাজপন্ত্র আর রাজকন্যা তখন পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে পবন বেগে 
নিজদেশে ফরে গেলো । আর মহা ধমেধাম করে রাজপন্ত্র আর 
রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেলো । একাঁদন নয়, দুশদন নয়, পুরো তিন 
মাস ধরে রাজবাঁড়িতে বিয়ের ভোজ চললো দিবারান্রি। সেই ভোজে 
ামারও ছিল নিমন্ত্রণ। আর সেই ভোজ সেরেই তো এই গল্প। 


৯২৪ 


৯৫ 


আয়ারল্যান্ডের উত্তরে এক ছিলো রাজ্য । সে রাজ্যের রাজা ও রান'র' 
ছিলো এক রাজপান্ত্। রাজপান্রাট ছিলো বাৰা ও মায়ের চোখের 
মাঁণ। এঁদকে দিন দিন রাজপন্র বড হয়ে উঠতে লাগলো । 

এখন হয়েছে কি, সে রাজ্যের নিয়ম ছিল রাজপূত্র বড় হলে তাকে 
গহন বনের ভয়ংকর কালো ক্‌ক্‌রের কাছে পাঠানো হোত। কিন্তু 
রাজা ও রান তাঁদের একমান্র পাত্রকে কিছুতেই চোখের আডাল করতে 
চাইলেন না। তাই রাজপাত্রকে গহীন বনের সেই কালো ক্‌ক্‌রের কাছে 
পাঠাবার দিন ঘানয়ে মাসনেই রাজা তখন করলেন কি, রাজপান্রকে নিয়ে 
গেলেন আন্তাবলে। আর দিলেন তাঁর সবচাইতে ভালো তেজ ঘোড়াটি। 
আর সঙ্গে দিলেন একরাশ টাকাকাঁড়, ধনরত্ব, মাঁণম্ক্তা, জহরৎ। 
রাজপত্রকে তেজ ঘোড়াটর উপর চাপিয়ে দিয়ে রাজা বললেন ; 

দাও, যোদকে খুশি তুমি চলে যাও ।, 

রাজপত্র তখন তেজ ঘোড়া হাঁকিয়ে টগৰগ করে চললো তো চললো । 
এই চলার যেন শেষ নেই | চঙ্গতে চলতে মাথার উপরকার সূর্ধঘ কখন যে 
পাটে বসল, রাজপনত্রের তা খেয়াল নেই। হঠাৎ এক সময় রাজপন্র 
দেখতে পেলো বনের মাঝখানে ছোষ্টর একটা আলো জব্লছে মিটামট করে। 
রাজপত্র সোঁদকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। 

এখন হয়েছে কি, সে-বনে বাস করত এক ডাইন বুড়ী। ডাইনী বুড়া" 
রাজপন্ত্রকে দেখে বলে উঠলো £ 

“এমো গো এসো, আয়ারল্যান্ডের রাজকৃমার, এসো । আম জানি 
এখন তোমার মহা বিপদ। ভয়ংকর এক কালো কক্‌র তোমার পিছু 
নিয়েছে।' 

এই বলে ডাইনী বূড়ী চলর পাশে ছাইগাদার আড়ালে রাজপূত্রকে 
সার জঞ্জাল ফেলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দ করে রাখলো । 

1মান্ট কাড়ি পর গহীন বনের ভয়ংকর সেই কালো কতটি এসে 
হাজির হল ডাইনী বুড়ঠর বাড়ি। কালো কক্‌রিকে দেখেই ডাইন? বুড়া 


১২৬ 


গজপসী লোককথ৷। 


অমনি তার ছোট্ট ক্‌কুরটিকে লোলয়ে দিল কালো ক;ক্‌রের দিকে। 
ডাইন? বুড়ণর কৃক্‌রাট ছোট্ট হলে কি হবে। গায়ে জোরে কিন্ত; ছোট 
নয়। সে কালো ক্‌ক্টাকে দিলো তাঁড়য়ে । ডাইনী বুড়ী তখন 
রাজপ/ন্রের কাছে এসে বললো £ 

“ছাইগাদার আড়াল থেকে এবার বেরিয়ে এসো রাজকুমার | আমার 
ককর তোমার কালো ক্যস্তাকে দিয়েছে ভাগিয়ে। এখন আর কোনো 
ভয় নেই। 

ডাইনীর কথা শুনে রাজপন্তর উনানের পাশে গুপ্ত স্থান থেকে ৰোৌরয়ে 
এলো । ডাইনী বৃডণ তখন রাজপাব্রক গরম চা আর খাবার খেতে দিলো । 
রাজপন্তরর তাই পেটভরে খেলো । আর জইনী বুড়ীর হাতে গহ্জে দিলো 
একরাশ টাকা। 

ডাইনণ বুড়ী তখন বললো £ “এখান থেকে তিনশ' মাইল দুরে ৰস 
করে আমার এক বোন। তার কাছে গিয়ে তুমি যাঁদ চা খেতে পার ভা 
হলে সে তোমাকে বলে দেবে তোমার কি করা উচিত ।, 

ডাইনশ বুড়ী তখন তার মুখের খাঁনকটা এটো রাট দিয়ে একটা 
কুক্‌র বাঁনয়ে দিলো রাজপন্রের হাতে । ৰললো £ এই নাও এ 
কুকৃরটাকে । এ আমার 1হয়ারঅল' কদকুর। এ তোমাকে সব বিপদ 
থেকে রক্ষা করৰে। তুম এটাকে সঙ্গে সঙ্গে রেখো ।; 

রাজপন্তর তখন ডাইনণ৭ বুড়ীর দেওয়া ক্‌ক;রাঁটকে লচ্গে নিয়ে ঘোড়ায় 
আবার চেপে বললো । আর দিলো ঘোড়া ছহঁটয়ে । খটাখট:, খটাখট্‌ শব্দ 
করে বন কাঁপিয়ে রাজপ্রের ঘোড়া ছটটলো তো ছ্টলো । এ ছোটার আর 
যেন শেষ নেই। একসময় ঘোড়ার গাঁত একটু কমে আসতেই রাজপন্্ 
পেছন রে দেখলো, ভয়ংকর সেই কালো কহকরটা আবার ভার পিছ 
নিয়েছে। ৃ 
তাই দেখে রাজপদ্জ আরো জোরে ছয়ে দিলো ঘোড়া আর একটু 
পরেই এসে পেশছুল ডাইনী বুড়ীর বোনের বাঁড়। 

রাজপানতরকে দেখে ডাইনী ৰুড়ীর বোন অমান ৰলে উঠলো £ “এসো, 
এসো আয়ারল্যান্ডের রাজকদ্মার। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি 


সহাঁৰপদে পড়েছ।” 
ডাইনী বুড়ীর বোনও তখন রাজপন্রকে ছাইয়ের গাদার পেছনে 


১৬ 


1জপসাঁ লোককথা 


লুকিয়ে রাখলো । আর ভাইনী বুড়ীর বোনেরও ছিলো ছোট আর এক 
ককুর। গহীন বনের কালো ক্ত্তাটাকে সেও হটিয়ে দলো ভয়ানক 
লড়াই করে। 

ডাইনণ বুঙীর বোন এবার বললো £ “শোন রাজার ছেলেঃ আমার 
যতখানি সাধ্য আম করব ভোমার জন্যে । আমার এহ ছোট্ট কক্‌র গট্প্রং 
অল”ট তুম সঙ্গে নাও। আর এই লাঠিখানিও নাও সঙ্গে । এই লাঠি 
দয়ে আম যা-যা বলবো তা করতে ভুলো না যেন। সকালবেলা ঘুম থেকে 
উঠে সামনের পথ ধরে তুমি সিধে চলে যাও । ক্ছুদূর গেলে দেখতে 
'াবে পথের সামনে প্রঝাণ্ড একটা নদ, এ নদণ তোমায় পার হতে হবে। 
গহীন বনের ভয়ংকর কালো কুকৃরাটও তোমায় তখন ত্যাগ করৰে। 
তুমি তখন করবে কি,_ডাইনী বুড়ীর বোন একটু থেমে আবার বললো £ 

“তুমি তখন করৰে কি, ছোট এই কাঠিটা দিয়ে নদীর জলের উপর 
তিন তিন বার আঘাত কববে। আর দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর একটা 
সেতু গাঁজয়ে উঠেছে নদীর ওপর | সেই সেতু দিয়ে তরতর করে তুম 
নদ পার হয়ে যেও। নদীর ওপারে গিয়ে জলের ওপর আবার [তিন তিন 
বার আঘাত করবে । বনের কালো কুক্‌র তখন তোমার আর নাগাল 
পাবে না, রাজার ছেলে। 

রাজপত্রর তাই করলো । নদী পার হয়ে ঘোড়া ছটিয়ে ছহটিয়ে 
সে আবার চলতে শুরু করলো । আর ক্ছন্দুর যেতে-না-যেতেই দেখতে 
পেলো প্রকাণ্ড এক দুগ'। দহগের মধ্যে রয়েছে এক রাজপ্রাসাদ । 
রাজপুত্র দগের মধ্যে ঢুকে পড়লো । একটু পরেই তার চোখে পড়লো, 
একটা লোক তার-ধনুক নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে। রাজপনত্র তাকে 
দেখে ৰললো £ 

“আমায় একটা কাজ দেৰে?' 

তুম কি কাজ করবে? তুম তীর ছংড়তে পার % 

'পারি। কাছ থেকে কিংবা দূর থেকে যেখান থেকে ৰলৰে আমি 
তাঁর ছঃড়ুতে পারবো ।” 

রাজপূত্র তখন দুর্গের সেই লোকাটর সঙ্গে বনে গিয়ে বিজ্ঞর পাখি 
1শকার করে আনলো । এই লোকাঁটর নাম হলো জ্যাক এ দুগের রাজা । 
রাজপন্রকে 'তাঁন তাঁর রাজাপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন 


১১৬ 


জিপসী লোককথা 


রাজকূমারীর সঙ্গে । রাজপুন্ত্রের সঙ্গে ভাব হয়ে গেলো রাজকন্যার । 
গল্প করতে করতে একদিন রাজপান্র রাজকন্যাকে নিয়ে গেলো নদণর 
ধারে। আর কথায় কথায় বলন্পো, কি করে সে গহীন বনের কহকুরের 
ভাড়া খেয়ে নদীর এপার ওপান একটা সেতু বানিয়ে নিয়োছিলো আর এক 
1মানিটের মধ্যে তারপর নদী পার হয়ে সেই সেতুটাকে কি করে অদৃশ্য 
করে দিলো যাতে কৃকুরটা পার হতে না পারে। 

রাজকন্যা রাজপাত্রের কথা সব শুনলো আর অবাক হয়ে বললো £ 
“ভাই নাকি? কিন্তু তুম এ সব কাজ কি করে করলে? 

“কেন এই যাদু কাঠি দিয়ে ।” এই বলে রাজপ্াত্ন তার হাতের যাদু 
কাঠিটা দিয়ে জলের উপর তিন [তিন বার আঘাত করলো আর সঙ্গে সঙ্গে 
নদীর এপার থেকে ওপারে যাবার এক সুন্দর সেতু গড়ে উঠলো । তারপর 
দুগেশনন্দিনীর সত্গে গল্প করতে করতে রাজকুমার ফিরে এলো 
রাজপ্রাসাদে । সেতু টিকে অদৃশ্য কোরবঝর কথা গেলো একেবারে ভূলে। 

এখন হয়েছে 1ক, পরাঁদন রাজকুমার যখন দ:গের রাজার পঙ্গে বনে 
শিকার করতে গেলো তখন গহীন বনের ভয়ংকর সেই কালো ক্‌কঃরটা 
আর পিছ; নিলো। যাবার সময় কক্রটা রাজকন্যাকে ডেকে বললো £ 
“কাল রাজপাত্র আবার শিকারে যাবে । রাজপন্ত্র যদ মামায় মেরে ফেলে এ 
হলে সে আমার মরা দেহটা ঘোড়ায় চাঁপয়ে বাঁড় 'ফিরবে। তুমি ভখন 
তার কাছে গিয়ে বলবে £ “মরা ক্করটা নিয়ে তুম কি করবে রাজপন্র ? 

'রাজপত্রে তখন বলবে, আমায় বাঁড়ী নয়ে গিয়ে মে পোডাৰে। তুম 
তখন করৰে কি আমায় পাঁড়য়ে চলে গেলে মামার পোড়া ছাই থেকে 
খানিকটা ছাই তুলে নিয়ো । ছাইয়ের মধ্যে ছোট একটা হাড় দেখতে পাবে। 
হাড়াট 'নয়ে তুমি রাজপুত্র খন ঘুমোতে যাবে তখন তর কানের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ো গোপনে । অহলে রাজপ7নতরকে আর জাগতে হৰে না। 
মরে পড়ে থাকবে। তুমি তখন রাজপান্রকে নিয়ে পতে রেখো মাটির 


নিচে । 
এই বলে গহীন বনের কালো কৃকরটা রাজপ/ব্রের পিছু নিলো । 


কালো ককঃরটাকে দেখতে পেয়ে রাজপননর চিৎকার করে উঠলো £ “আরে 
আমার হয়ারল' আর “প্রংঅল'” বাচ্ছ কুকরর দুটো গেলো কোথায় ?, 
রাজপুত্র চিৎকার করার সঙ্গে সঞ্চে তার মুখ দিয়ে আগুনের ক.লাঁক 
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বোরয়ে এল বালক মেরে। আর দেখতে না দেখতে এসে হাঁজর হল 
শহয়ারঅল' আর “স্প্রংঅল' | ডাইনধবুড়ীর কৃকৃর দুটি। পাঁচ [মাঁনটের 
মধ্যে কুকুর দ্যাট এনে গহখন ৰনের কালো কৃকৃরের সঙ্গে লেগে গেল 
লড়াই করতে । রাজপন্র এগয়ে এসে কালো কৃক্রটাকে তীর ছুড়ে 
মেরে ফেললো । তারপর মরা কৃকুরটাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে 
রাজপ্রাসাদে ফিরলো । 

রাজবাঁড়িতে ঢুকতেই রাজা বলে উঠলেন £ “মরা কৃক্‌্রটাকে নিয়ে 
কি করবে রাজপত্র ? 

“টাকে আমি পোড়াবে ।” 

গহীন বনের কালো ক্‌কৃরটাকে প্াাড়য়ে ছাই করলো রাজপন্র। এখন 
হয়েছে কি, রাজকন্যা গহণন বনের কালো ককুরের ছাই থেকে একখান 
হাড় ক্াাঁড়য়ে নিলো । আর সেই হাড় রাজপূব্রের কানের মধ্যে ঢাকয়ে 
দিল। আর রাজপন্র মরে গেল সঙ্গে সঙ্গে । রাজপন্কে তখন সবাই 
নিয়ে গিয়ে পুতে রাখল মাটর নিচে । 

এদিকে রাজপন্্রকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তার সঙ্গী ৰাচ্ছ্‌ 
কৃক্রদুটি-__ণহয়ারআল' আর পগ্প্অল' 'মা্টি শএকতে লাগলো । আর 
মাঁট শু'কতে শকতে রাজপূত্রকে যেখানে কবর দিয়েছিল সেখানে এসে 
উপাচ্ছত হলো। আর আঁচড়ে-আঁচড়ে কবরের মাটি তলে রাজপন্রকে 
ৰার করলো কবর থেকে। 

ণহয়ারঅল” একসময় দেখতে পেল রাজপাত্রের কানের মধ্যে ছোট্র! 
একটা হাড় গোঁজা রয়েছে। সে তখন ছহটে গিয়ে রাজপুত্রের কান 
থেকে হাড়টা কামড়ে বার করে নিলো। আর হাড়টা বার করতেই 
রাজপান্ত্র অমাঁন বেচে উঠলো । 

জীবন ফিরে পেয়ে রাজপন্ত্র জিজ্ঞেস করলো £ 

“আমার এই দশা করলো কে? 

ণহয়ারমল' তখন বললো £ “করলো তোমার দুগের রাজকন্যা । 

রাজপুন্র তখন ঘোড়ায় চেপে দূর্গ ছেড়ে নজের দেশে রওনা হোল। 

ণহয়ার মল” তখন বলে উঠলো £ “ঘোড়া থেকে তুম নামো। নেমে 
আমার মাথটা তোমার তরবারি দিয়ে কেটে ফেল ।+ 

রাজপান্তর তখন বললো £ 


১ 
্ রী 


শৃজপলী লোককথা 


সেকি কথা। তুমি মামার প্রাণ বাঁচালে মার আঁম কিনা তোমার 
মাথা কাটৰো ॥, 

হুস্া, তোমায় কাট'ত হবে । পহয়ারঅঙ্গ জবাৰ দিলো £ নইলে 
আম তোমায় খেয়ে ফেলব 1, 

রাজপ্ন তখন করে! কি? পহয়ারকলের' মাথাটা কেটে নিল। 
কাটা মাথা দেখে রাজপুত্র তখন গলা ছেড়ে কাঁদতে শর করলো 2 “হায় 
্ায়।় আম এক করলাম! আম আমার উপকারী কৃকৃরটিকে কেটে 
ফেললাম |; 

রাজপঃন্রের কামা শুনে পল্প্রংমল'ও ছুটে এলো । বললো £ 

গৃহয়ারঅলের মত্তো আমার গলাও কেটেফেলো। নাহলে আম 
তোমায় খেয়ে ফেলবো ।? 

রাজপূত্র তখন ঘোড়া থেকে নেমে াম্প্রঅলের' মাথাটিও কেটে 
ফেললো আর কাঁদতে কাঁদতে কুকংরের মাথা দাঁট ঘোড়ার উপর চাপিয়ে 
আবার ঘোড়া ছুটাল। ক্‌কুরের মাথা দুটি কিন্তু দেখতে না দেখতে 
সুন্দরী দুট রাজকন্যা হয়ে গেল। রাজকন্যা দু'জন রাজপন্ত্রকে 
ক"দতে দেখে.জিজ্ঞেস করলো, তুমি অত কণ্দ/ছা কেন? 

রাজপ্তর তখন বললো £ "আম কখদাছ আমার আত বি"্বা্ী 
ক্হকূর দুটির জন্যে ।: 

“আচ্ছা, তুম তাদের দেখলে অ.বার চিনতে পারবে % 

“হখ্যা, নিশ্চয় পারবো | 

তখন পন্দরী মেয় দ:ট নিজেদের পাঁর5য় দিয়ে বলো £ “আম 
হলাম তোমার সেই ণহয়ারমল' । আর ওর নাম পন্প্রং মল" | রাজপ্ত্ 
তখন অপরূপা দুই রাজকন্যাকে নিয়ে মাপন রাঙ্গে ফিরে এলো মার 
জনকে বয়ে করে লুখে-শাততে বাল করতে লা !লো। 


৯ ৪ 


সে অনেক যগ আগের কথা । 

একবার এক জিপমী একখানি জাহাজ তোর করে । জাহাজবান 
সে নিজেই পাঁরচালনা করতো । পাড় জমাত শ্বেত সাগর থেকে 
কৃষ্সাগরে । কষ্জসাগর থেকে শ্বেত সাগরে । 

একবার হয়েছে কি, জল নেবার জন্য সে তার জাহাজখানা ভিডাল 
সাগরপারের এক গাঁয়ে এসে। গাঁয়ে নেমে সে দেখে চার পাগট 
ছেলে সম্‌দ্রের ধারে বালির উপর খেলা করছে । আর এ ছেলেদের 
মধ্যে একজন হোল টেকো। জাহাজওয়ালা ছেলেটাকে কাছে ডাকলো । 
খললো £ 

“কোথায় একটু জঙগ পাবো বলতে পারে ? 

সে তখন জাহাজওয়ালাকে ঝরনার কাছে নিয়ে গেল। আর 
'জাহাজওয়ালা আশ 'মাঁটয়ে জল পান করলো । এক সময় বললো £ 

“আমার সঙ্গে যাবে তুমি জাহাজে করে ? 

হ্যা যাবে । কিস্তু মাকে? 

“বেশ তোঃ মাকে বলবে বই কি? জাহাজওয়ালা জবাব দিলো । 
বললো £ 'চল, তোমার মার কাছে যাই ।; 

টেকো ছেলেটির হাত ধরে জাহাজওয়ালা তখন ওর মার কাছে গেল। 
বললো £ 

“আপনার ছেলেটিকে আমার সঙ্গে দেবেন ? 

হণ, দেবো ।, 

জাহাজওয়ালা ক্যাপটেন তখন ছেলোটর মার হাতে তার মাইনে বাধা 
একগাদা টাকাকাঁড় গঞ্জে দিলো । তারপর টেকো-মাথা ছেলোটকে নিয়ে 
যেখানে জাহাজখানা নোঙর ফেলেছিলো সেখানে এসে হাজির হোল। 
নোঙর তুলে সে তখন সাগর জলে পাড় দিলো। তারপর ভামতে ভাসতে 
াদের জাহাজ এসে ভিড়লো বড়ো এক গায়ে। 

এদিকে রাজার ছেলে বোরয়েছিল দেশভ্রমণে । ঘুরতে ঘুরে 


৯০৯ 


জিপসী লোককথা 


রাজপন্ন এসে হাঁ্জির হোল ওই গাঁয়ে। এসে দেখে ঝরনার ধারে এক 
দরবেশের সঙ্গে একট মেয়ের তসবির রয়েছে বিক্রির জন্যে । 

রাজপন্ তসাঁবরখান কনলো । 

সাঁত্য ভারী ছুম্দর ছবি! গত সাত বছর ধরে ছবিখানি আঁকাঁছল 
মেয়েটির বাবা । রাজপন্র ছাঁবখানা কিনে করলো কি, ঝাঁলয়ে রাখলো তা 
ঝরনার জলের সামনে । কেননা রাজপান্ত্র ভাবলো যারা ঝরনার জল 
খেতে আসবে তাদের চোখ নিশ্চয় মেয়েটির তসাঁবরের উপর পড়বে। 
হতো খন কেউ'না-কেউ মেয়েটিকে চিনতে পারবে । 

জাহাজের ক্যাপটেন জল পান করতে এসে ঝরনার ধারে তসবির- 
খানা দেখলো । আর ভাবলো “আহা, ক সুন্দর !, 

জাহাজে ফিরে গিয়ে ক্যাপটেন বলে বেড়াতে লাগলো £ ঝরনার ধারে 
জল পান করতে গিয়ে সে পরমা সুন্দর এক মেয়র তসবির দেখে 
এসেছে । তাই শুনে টেকোমাথা তার টাক চলাঁকয়ে বলে উঠলো £ 

“তাই নাক, আম নিজে গিয়ে একবার দেখে আস তো? 

এ ৰলে সে ছুটে গেল ঝরনার ধারে। আর তসাবরখানি দেখে 
সেতোহেসেখুন। বক্লো £ 

“এ তো আমাদের দরবেশের মেয়ে | তা এখানে ওটা এলো কি করে? 

রাজপ:ুত্রের লোব জন, পৈন্য-সামন্ত, সব আশেপাশেই ছিলো । টেকোর 
কথা শুনে ওকে সবাই ঘরে ধরলো। তারপর টানতে টানতে নিয়ে 
চললো রাজদরবারে | 

কাণ্ড-কারখানা দেখে টেকো তো ভাষণ ভড়কে গেল। দ:শদন 
দ'রান্র ভার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুলো না। কিছুটা ধাতস্থ হলে 
সৰাই তাকে আবার ঘিরে ধরলো । বললো £ 

“মেয়োটিকে তুমি চেনো ? 

“আরে, চিনবো না কেন? টেকো তার মাথার টাকের উপর 
একবার হাত বুলিয়ে ৰলে উঠলো ঃ “আরে চিনবে না কেন? 
ছেোলবেজা থেকে আমরা দুজন যে একসঞ্গে বডো হযোছি। মেয়েটির মা 
আতুড়েই মারা যান। আমার মা-ই তো ওকে বুকে করেবড়োকরে 
তেলেন। আমরা যে একসঞ্গে মাই খেয়োছ গো 1, 

“বেশ, .ছেোমাকে আমরা রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছ। ভয় পেয়োনা।, 
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এই বলে ওরা সবাই তাকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে গেলো 
রাজার কাছে। 

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ; 

তুমি বাছা, ও মেয়েটিকে চেনো ? 

হা মহারাজ 1 ঘাড় নাড়লো ছেলোট-_“আমরা একসঙ্গে বড়ো 


হয়োছি। 
তুমি ওকে এখানে 'নিয়ে আসতে পারবে ? 


“পারবো মহারাজ !' টেকো জবাব দিলো ।-_-“তবে আমাকে একখান 
সোনালী পাতবসানো জাহাজ ঝাঁনয়ে দিতে হবে। আর সশে দিতে 
হবে বিশজন গাইয়ে বাঁজয়ে লোক । রাজপত্রকেও যেতে হবে আমার 
সম্গে। আম যা করবো তা কিন্ত; কেউ বাধা দিতে পারৰে না। 
আমার সব কাজ মেনে নিতে হবে তাকে । আপাঁন যাঁদ রাজ হন, 
তবে আম যাবো । যেতে আসত আমার বহর সাতেক সময় লাগবে ।? 

রাজা তাতে রাজি হলেন। 

সোনালী পাতবসানো *কথান জাহাজও বাঁনয়ে দিলেন । টেকো 
আর রাজপান্ত্র সেই জাহাজে চেপে বসলেন । আর সঙ্গে নিলেন 'বিষ্ঞর 
খাবার-দাবার । সাত বছরের মতো পানীয় জল। তারপর দিন ক্ষণ 
দেখে একদন সে জাহাজের নোঙর তুললো । পাড় দিলো নীল 
সাগরের ৰুকে। 

তাদের জাহাজখাঁনি একাঁদন ভাসতে ভাসতে এসে ভিডলো তঙাবর 
কন্যার দেশে | শেষ রাত্রের দিকে টেকো তার জাহাজখানি তপাবর 
কন্যার বাঁড়র ঠিক সামনা-সামান এনে নোঙর ফেললো । টেকো তখন 
করলো কি, জাহাজের মাঝ-মাল্লা লোকজন সবাইকে পাঠিয়ে দিলো নিচের 
পাটাতনে । বললো £ 

“খবরদার, কেউ এখন বের্‌বে না। যাও, সবাই নিচে গিয়ে লাকিয়ে 
থাকো গে। আম.না বললে কেউ ওপরে আসবে না॥ 

এ ৰলে বনজে কন্ক ডেকের উপর পায়গার করতে লাগলো 
এদিক ওদিক । 

এঁদকে দরবেশ-কন্যা ঘুম থেকে উঠে দেখে একখানি সোনালং জাহাজ 
'কোখেকে এসে 'ভিড়েছে তাদের ঘাটে। সূর্ধের পোনালী রোদে 
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জিপসণ লোককথা 


ঝলমল বিকামিক করছে জাহাজের মান্তুলটি। 

দু'হাতে চোখ কচলে দরবেশ-কন্যা দেখে কি, একজন লোক খোলা 
পাটাতনে পায়চাঁর করে বেড়াচ্ছে। দরবেশ-কন্যা এগিয়ে গিয়ে তাকে 
নমফ্কার করলো । টেকোকে দেখেই কিন্তু সে চিনে ফেললো । বলে 
উঠলো ঃ 

'আরে, তুম এখানে কেন? এখানে কী করছো ? 

“এলাম তোমাকে দেখতে । কতদিন দৌখাঁন। কেমন আছো?” 
টেকো জবাব দিলো । বললো £ উিঠে এসো এখানে । তোমার বাবা 
কোথায় ? 

“বাবা কোথায় জান না। 'তাঁন তো আমার তলবির তোর করে 
তা বিক্রি করতে গেছেন। অনেকদিন হোল । এখনও কিম্তু ফেরেন নি)? 

“ভা এখানে এসো না। একটু গল্প-গুজব কার । 

টকো ডাকলো তসাঁবর-কন্যাকে। তসাঁবর-কন্যাও রাজ হোল। 
এবং সাজগোজ করবার জন্য বাঁড় গেল। 

টেকো তখন করলো ক, সে জাহাজের নিচে পাটাতনে গিয়ে 
লোকজনদের ডেকে চুপিচুপি বললো £ “তোমরা খবদশার, কেড বেরংবে 
না। যে যেখানে আছো সেখানেই লাকয়ে থেকো | যেই দেখবে দরবেশ- 
কন্যা জাহাজে উঠেছে আর আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে কেবিনে 
গিয়ে ঢুকেছে, অমনি নোঙর তুলে জাহাজথান দেবে ভাপিয়ে।' 

জাহাজে উঠে গল্প করতে করতে দ্রবেশ-কন্যা এক সময় কোঁবনে 
গিয়ে ঢুকলো । আর ঢুকতে না ঢুকতেই জাহাজখানি আবার ভেসে 
চললো সাগর জলে। 

টেকো রাজপনতরকেও কেবিনে ডেকে আনলো । রাজপাত্রকে দেখে 
দরবৰেশ-কন্যা বলে উঠলো £ 

উনি কে? আমি কিন্তু এবার যাই।? 

দরবেশ-কন্যা কিন্তু তখনও জানতে পারোন যে জাহাজ তাদের এখন 
মাঝ-সাগরে। ছেড়ে দিয়েছে কখন। 

টেকো বললোঃ “সে কিবোন! একটুখানি মান্ট মুখ করবে না?” 

সে তখন দরবেশ-কন্যাকে অনেকটা মিষ্টি খেতে দিলো । মিষ্টি 
খাওয়া শেষ হতে না হতেই টেকো বলে উঠলো £ “এবার একটু গান-বাজনা 


৯০৪. 


জিপলী লোককা 


হোক । তোমাকে একটু বাজনা শানয়ে দিই । 

এই বলে দে তখন গাইয়ে-ৰাজিয়েদের গান শুরু করতে নিদেশশ 
দিলো । তই দেখে দরবেশ-কন্যা ৰলে উঠলো £ 

'না-না, আমার দোর হয়ে যাচ্ছে। ৰাবা বুঝ এসে গেছেন।' 
আমি এবার ঘাই। 

“আরে, যাৰে বই কি, একট বসো বমো। গান-বাজনাটা এদের শেষ 
হতে দাও |” টেকো বলে উঠলো একসময়--ৰসো, গাল শোন ।, 

দরবেশ-কন্যা বসে গান শুনতে লাগলো । জাহাজখানি কথন পাল 
খ'টিয়ে শাঁশাঁ করে উড়ে চললো ঢেউ ভেঙে, টেরই পেল না সে। তবু 
একসময় সে বলে উঠলো £ 

“আমাকে এবার নাময়ে দাও। বাঁড় যাবো, বাবা বাঝ এসে 
গেছেন ।' 

সে ছুটে কৌবন থেকে বোরহে এলো । দেখে কোথায় তাদের বাঁড় ? 
জাহাজ এখন মাঝ দাঁরয়ায়। সে তাই বুল উঠলো ঃ 

“এ কি, এ কণ করলে টেকো ভাই? আম এখন বাঁড় ফিরৰো 
কী করে? 

ণক করলান % টেকো একটু হাসলো । বললো £ “তোমার পাশে 
এতক্ষণ কে বসেশ্ছালেন জানো? উনি আমাদেন রাজকৃমাব। ও"র 
জন্যই তো তোমা এখানে আনলাম ।? 

তাই শুনে দর:বশ-কন্যা কামা-কাটি জুড়ে দিলা । সমূদ্রেন জলে 
ঝাঁপ দিতে চাইলো । 

টেকো বহু কণ্টে তাকে শিবৃত্ত করলো । বুঝিয়ে সাঁজয়ে একসময় 
পাঠিয়ে দিলো রাজপযত্রের কাছে কৌবিনের মধ্যে । বললো £ 

“যাও, দুঃখ করো না। রাজপব্ত্র একা বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে 
বসে গল্পগজব করো গে । খানা-পনা করো গে, যাও ।? 

ওকে রাজপান্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে টেকো একা একা পাহারায় রইল 
বাইরে । কোৌঁৰনের পাশে উপরের পাটাতনের উপর একা একা সে, 
পায়চাঁর করে বেড়াতে লাগলো । জাহাজের সে ক্যাপটেন-অধ্যক্ষ। 
দায়িত্ব তার অনেক । লবাই খ'না-পিনা হৈ-টৈ করলেও সে কিন্তু তার 
জায়গা ছেড়ে কোথাও গেলো না। 


৯৩৫ 


জিপ্রট যোককখা 


প্রথম দিন কেটে গেলো । 

[হ্বতণয় 'দনও কাটলো । 

ততখয় 'দিন শেষ রান্রে জাহাজ এসে ভিড়লো এক গঞ্জে। আর 
কোথেকে তিনাট পাঁখ উড়তে উড়তে এসে বসলো জাহাজের মাচ্জুলের 
উপর। আশে-পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে পাঁখ তিনটি তখন আপন 
মনে কথা বলতে লাগলো । এক পাঁখ আর এক পাথকে ডেকে 
বললো £ 

“ও পাঁখ, ও পাখি, শুনছো পাখি? 

দরবেশ-কন্যা তো এখন দিব্য খানা-পনা কবছে। তার বরাতে কী 
লেখা আছে, জানো কি? 

“কণ আছে গো, কী আছে? শুধালো আর এক পাখি। 

“কাল সকালে রাজপাত্রের জাহাজ যেই কলে ভিড়বে তখন ছোট 
একথানা 'ভিঙনৌকো রাজপনততর আর দরবেশ-কণ্যাকে বরণ করে নিতে 
আসবে । রাজপুত্র আর দরবেশ কন্যা যেই ডিঙিতে পা দেবে, ডিঙখানা 
অমাঁন যাবে ডুবে । আর দুজনেই যাবে তখন জলের নিচে তাঁলিয়ে। 
যাঁদ কেউ আমাদের এইসব কথা শুনে বলতে যায় কাউকে, হাটু 
পযন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে । 

টেকোই একমান্্ সব শুনলো | কেননা, সে ছাড়া কেউ 'ছিল না আশে- 
পাশে কোথাও । 

পরদিন সকাল বেলা পাখি তিনাঁট আবার উড়ে এসে বসলো জাহাজের 
মান্জলের উপর | নিজেদের মধ্যে ওরা তখন কথা বলতে লাগলো আপন 
মনে। 

'ও পাখি ও পাখি, শনছো পাঁধ, 

রাজপন্র আর দরবেশ-কন্যার খানা-পিনার . 
তো আর নেই বাক। কিন্তু বরাতে তাদের 
কী লেখা আছেজানোকাণ 

“কী আছে গো, কী আছে? শধালো 

আর এক পাঁখি। 

“কাল সকালে জাহাজ থেকে নেমে যেই ওরা যাবে তোরণ 
দিয়ে রাজবাঁড়র দিকে, অমাঁন তহোরণটি 


৯০৬ 


জিপসী লোককথা 


হযড়মুড় করে ভেঙে পড়বে দ?'জনের মাথায় । 
যে একথা শুনবে আর বলতে যাবে কাউকে 
কোমর পযন্ত তার পাবাণ হয়ে যাবে । 
টেকোই একমান্ত্র শনল সব। কেননা, সে ছাড়া আশপাশে কেউ 
আর ছিল না। 
পরদিন রানি শেষে পাখ তিনাট আবার উড়ে এনে বদলো 
জাহাজের মান্ডুলের উপর, আর নিজেদের মধ্যে বলাবাঁল করতে লাগলো £ 
“ও পাখি, ও পাখি শুনছো পাখি, 
রাজপংত্র আর দরবেশ-কনা খুব তো 
এখন খানা-পিনা, গান-বাজনা করছে। 
বরাতে তাদের কণ লেখা আছে, জানে কা 
পাখ, জানো কী? 
“কী লেখ আছে গো, কী লেখা আছে? 
আরেক পাঁখ শুধালো । 
দরবেশ-কন্যাকে বিয়ে করে রাজপনত্র ঘধন বাসর ঘরে সোনার পালাস্ক 
ঘাময়ে পড়বে রা'তদপ্রে তখন সাত-মাথাওয়ালা প্রকাণ্ড এক দ্র/গন 
এসে খেয়ে ফেলবে দুজনকে । যদি কেউ আমার কথা মাড়ি পেতে 
শোনে আর বলতে যায় কাউকে, মাথা পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে!” 
হয় হোক ! সর্বঞ*্গ অর পাষাণ হয়ে যাবে তো যাক। তবৃসে 
রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যার প্রাণ রক্ষা করবে ।-_টেকো পাটাতনের উপর 
পায়চার করতে করতে ভাবলো ।-াকছুতেই সে ডিঙ নৌকোকে 
1ভিড়তে দেবে না জাহাজের গায়ে রাজপুন্রদের নামাবার জন্য | 
তই টেকো করলো ক, জাহাজের গায়ে বোনো ভাঙ্গ নৌকোকে 
ভিড়তে দিল না। নিদেশ দিলো নতুন করে জাহাজের পাল খাটাতে। 
আর পালের হাওয়ায় জাহাজখাঁন তরংতর: করে অনেকখানি উঠে এলো 
ডাঙার উপর। আর তখন ডাঙায় নেমে এলো জাহাজ থেকে রাজপন্র 
আর দরবেশ-কন্যা | 
অমন সন্দর জাহাজখানি ডাঙ্গায় তুলে মকেজো করলো বলে সবাই 
তখন টেকোর উপর চটে গেলো। রাজার কাছে গয়ে নালিশ করলো 
ওর নামে। রাজা তাই টেকোকে তলব করলেন দরবারে । বললেন £ 


১৩৭ 


জিপসী লোককথা 


“আমন সুন্দর জাহাজখানির অমন দশা করলে কেন?" 

“সে কি মহার'জ ! আপন কি আপনার প্রাতশ্রাতির কথা বিলকৃল 
দুলে গেলেন? দরবেশ-কন্য'র খোঁজ যখন আম যাচ্ছিলাম তখনই তো 
আপনাকে জানযোছলাম আমার কোন কথায় আদার কোন কাছে 
বাধা দেবেন না আপনারা কেউ । আপাঁন তখন মেনে নিয়োছিলেন।” 

রাজা মাথা নেড়ে সায় দিলেন । বললেন £ “হ্যা হণ্যা, বলোছলান 
বটে। হশ্যা) কেউ তোমার কাজে বাধা দেবে না) 

টেকো তখন রাজক'মার আর দরবেশ-কন্য কে নিয়ে তোরণ পথের 
দিকে পা বাড়ালো । কিছুর গিয়েই সে লে:কঙ্জনদের দেখে নির্দেশ 
দিলো তোর্ণগাকে যেন ভেঙ্গে ফেলা হয় এখনই । 

রাজ্যের সবাই হাঁ হাঁ করেউঠলো। সেকী কথা! সাতব্ছর পর 
রাজপত্র দেশে ফিরলেন। তাঁব সতমানে ভোরণ তৈরি করা হোল, আর 
তা কনা ভেঙ্গে ফেলতে হবে! 

সবাই গিয়ে রাজ'র কাছে আবার ধর্না দিলো । 

সব শুনে মহারাজ কন্তু না বর:লন না। বললেন £ 

“ও যা করে করুক। তোমরা কেউ বাধা দিও না।, 

তোরণ ভাঙ্গা হলে সবাই রাজপ্রাসাদে গিয়ে ঢুকলো । তারপর খানা- 
[পনা, নাচ-গান, হৈ-হংল্সোড়ে মেতে গেলো । রাব্রে রাজপূ্রে আর দরবেশ- 
কন্যাকে সাজিয়েগ্যাছয়ে বাসরঘর পাঠানো হোল। সবাই বাসরঘর 
থেকে চলে গেলেও টেকো কিন্জু থেকে গেল ঘরের মধ্যে । বললোঃ 

আমিও থাকবো ঘরের মধ্যে |: 

রাজকুমার আর দরবেশ-কন্যা পরদ্পর মুখ চাওয়ায় করতে 
লাগলো । বললো £ “সে কা কথা, ৰাসর ঘরে তুমি আবার থাকৰে কি 
করে? . 
টেকোর কনক এক কথা, “দেখো ভাই ! আমার কাজে কেউ বাধা 'দিয়ো 
' না ।+ «ই বলে পালক্কের নিচে এক জায়গায় সে লুকিয়ে রইল চুপটি করে। 

এদিকে রান্র গভীর হোল। রাজপূত্ধু আর দরবেশ-কন্য: দুজনে 

ঘণময়ে পড়লো একসময় । টেকোর চোখে 1কন্তু ঘুম নেই। রাজপন্ত্রে 
তরবারিখানা নিয়ে সে কিন্তু ঠায় বসে রইল এক জায়গায় । 

রাত যখন ঠিক দুপুর তখন সে হঠাৎ দেখতে পেল ফোস ফোঁস 


৯১৩৮ 


ছিপসদ লোককথা 


শব্দ করতে করতে সাতমাথা প্রকাণ্ড এক দ্র্যাগন এসে গিলতে গেল- 
রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যাকে | টেকোও ওত পেতে ছিল। পাল্কের 
নিচ থেকে ৰোরয়ে এসে সে অমাঁন ঘ্যাচ করে ভ্র্যাগনের সাত সাতটি 
মাথাই কেটে ফেললো চক্ষের নিমেষে । দ্র্যাগনের মাথাগাঁল সে 
বাঁলশের নিচে রাখলো লাকিয়ে । আর মরা ড্যাগনটাকে রাখলো 
পালঞ্কের নিচে এক চ্ছানে। 

এদকে হয়েছে কি, টেকো যখন ড্র্যাগনটাকে নিয়ে মহাব্যস্ত রাজপহৃত্রের 
ঘম গেল কখন ভেত্গে। ঘরের আবছা অন্ধকারে টেকোকে তরবারি 
হাতে দেখতে পেয়ে সে চীৎকার করে উঠলো £ 

“মহারাজ, মহারাজ, টেকো আমাদের খুন করতে এসেছে । 

তাই শুনে রাজবাড়ি সবাই হস্তদন্ত হয়ে ছটে এলো । আর হাতে 
নাতে ধরে ফেললো টেকোকে তরবার সুদ্ধু। 

রাজাও ছ্‌টে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন £ 

ণক হয়েছে, বাছা ? 

রাজপুত্র বললো £ “টেকো আমাদের খুন করতে এসৌছিল, বাবা । 
ঘুম না ভাঙলে মেরেই ফেলতো ।; 

প্রহরণরা তখন টেকোকে হাত-পা বেধে নিয়ে গেলো বাইরে। 
আর আটকে রাখল কয়েদখানায়। পরাদন সকালে রাজা দরবারে বসে 
তলব করে পাঠালেন টেকোকে । বললেন £ 

“সাত বছর আগে তুমি এসে প্রাতশ্র:ুতি দিয়োছিলে দরবেশ-কন্য কে 
নিয়ে আসবে এ রাজ্যে । বিয়ে দেবে রাজপুত্রের সত্গে। সে প্রতিশ্রুতি 
তুম পালন করেছ। বিয়েখাও তাদের হয়ে গেছে ভালয় ভালয়। 
তৰে রাত দুপুরে তুমি তাদের তরবাঁর দিয়ে কাটতে গেল কেন ? 

“কেন গেলাম সে আম জান না, মহারাজ ! বলতে পারব না।ঃ 

তুমি জানো আর না জানো, তুমি আমার ছেলেকে খুন করতে 
এসেছিলে । আম তোমায় খুন করব।' 

“মে আপাঁন যা ভাল বুঝবেন করবেন |” জবাব দিলো টেকো। 

রাজবাড়র জহলাদরা তখন টেকোর হাত'পা বেধে তাকে নিয়ে 
চললো বধ্যভামিতে | যেতে যেতে টেকো ভাবলো এমনিতেই প্রাণ যাবে। 
তর চাইতে ধারে ধারে পাষাণ হয়ে যাওয়া মন্দ ক! আমি বাঁ? ব্যাপারটা 


৯৩৯ 


জপলদী লোকফথা 


সব রাজাকে জানাতে চাই তাহলে আমি পাষাণ হয়ে যাৰ ঠিকই । কিন্তু 
কারণটা তো মহারাজ জানতে পারবেন । তাই সে জহলাদদের বললো £ 

আমাকে একবার মহারাজের কাছে নিয়ে চলো । তাঁর সাথে আমার 
গোপন কথা আছে।* 

ওরা তখন টেকোকে আবার মহাবাজের কাছে নিয়ে এলো । মহারাজ 
টেকোকে দেখে বললেন £ 

“ওকে আৰার আনলে কেন এখানে ?% 

“গোপনে আপনার সম্গে কথা বলতে চায় আসাম । 

“ক কথা? বলে বাছা!” মহারাজ অনুমাত 'দিলেন টেকোকে। 

টেকো তখন বললো £ পদরবোশেব মেয়েকে নিয়ে আসবার সময় আম 
জাহাজেব পাটতনে বসোঁছলাম এপলা | শেষরান্্রে তখন জাহাজের মাস্তুলে 
উড়ে এসে বসলো তিনটি পাঁখ। পাখিগ্ীল নিজেদের মধ্যে বলাবাঁল 
করাছিলো £ 

“এই যে দরবেশ-কন্যা আব রাজপতর এত খানাশপনা আর নাচ-গান 
করছে, তারা ক জানে তাদের বরাতে কি আছে? জাহাজ থেকে নামবার 
সময় বাজপন্ত্র যদি ডিডিতে উঠতে যান তাহলে রাজপ্ত্র ও দরবেশ-কন্যা 
যাবেন জলের নিচে তাঁলয়ে আর আমাদের একথা যে শুনবে এবং 
বলবে অন্য কাউকে হাঁটু পর্যস্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে। তাই তো আম 
জাহাজটাকে ডাঙায তুলতে হুকুম দিয়োছলাম | 

শ্বতীয় দিনও এ পাঁথ তিনাট উড়ে এসে মাম্ত্লে বসলো আর 
নিজেদের মধ্যে বলাবাল করতে লাগলো £ 

“এ দরবেশ কন্যা আর বাজপত্র এত খানা-পিনা গান-বাজনা, হৈ- 
হুঞ্লোড় করছে, তারা ফি জানে তাদের বরাতে কি লেখা আছে? 
ভোরণ ভেঙ্গে পড়ে মারা যাবে তারা জানে 'কি? আমাদের কথা ষে 
শুনবে আর বলবে কাউকে, কোমর পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে বাৰে । 

তাই তো আম তোরণ ভাঙার হৃকৃম দিয়েছিলাম, মহারাজ | 

এবং হোলও ভাই । বলতে বলতে টেকোর কোমর পর্যন্ত পাবাণ হয়ে 
গেলো। তাই দেখে রাজা বলে উঠলেন £ 

“না, না। থামো, থামো ! তোমাকে আর বলতে হবে না। তুি 
'দেখাছ কোমর পর্যন্ত পাষাণ হয়ে গেলে !” 


৯৪9 


[জপনা লোহা 


'না মহারাজ, আমাকে বলতে দিন।” টেকো অনুনয় করলো। 
-্-ৰলতে দিন মহারাজ |, 

তৃত্রণয় দিনের শেষরান্রে আবার সেই পাখি তিনটি উড়ে এসে বসলো 
মাস্তুলে। আর নিজেদের মধ্যে বলাবাঁল করতে লাগলো £ 

“রী রাজপত্র আর দরবেশ-কন্যা এত যে গান বাজনা, খানা-পনা, 
হৈ-হল্লোড করছে, তারা ক জানে তাদের বরাতে কি লেখা আছে? 
বাসরঘরে ভ্র্যাগন এসে যে তাদের খেয়ে ফেলবেতারা কি তাজানে? 
আমাদের কথা যে শুনৰে আর বলবে কাউকে, আপাদমস্তক তার পাষাণ 
হয়ে যাবে।' - 

টেকো আৰার বলতে শুরু করলো £ 

'বামরঘরে সাতমাথা দ্র্যাগন রাজপন্ত্রদের খেতে এলো । আস দ্র্যাগন- 
টাকে মেরে মাথা সাতাট গার ৰাঁলিশের নিচে লাকিয়ে রেখোছি। কাউকে 
ৰলুন মাথাগুলি বালিশের নিচে থেকে নিয়ে আসতে । আমি ঠিক 
বলাছ কিনা যাচাই করে নন। তাই তো আম রাজপযন্তরের সণ্গে বাসর 
ঘর করতে গিয়োছলাম। 

টেকো একটু থামলো । আবার বললো £ '“রাপ্নে বাসরঘরে আমার 
হাতে খোলা তরবারি দেখে রাজপান্তর ভাবলেন, আমি বুঝি তাঁদের হত্যা 
করতে এসোছ। তাই রাজপুত্র কার করে উঠোছ'লন। ডেকে 
এনেছিলেন আপনাদের । আ'মও তখন পরো ঘটনাটি খুলে বাল নি। 
বাল নি গাছে পাষাণ হয়ে যাই এই ভয়ে ।” 

টেকো এবার থামলো । আর দেখতে দেখতে মাথা পর্যন্ত তার পাষাণ 
হয়ে গেল। সবাই তখন ওর পাষাণ দেহটি ধরাধার করে নিয়ে 
গিয়ে রেখে 'দিল রাজদরবারে। 

রাজপনত্র কিন্তু এবার কাল্ায় ফেটে পড়লো | বন্ধুর জন্য হা-হৃতাশ, 
দুখে প্রকাশ করলো বস্তর | বললো £ “যে ব্ধু নিজের সব কিছ: বিসঙ্গন 
দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করলো তাকে আমি অমন জড় পাষাপ-প্রাতিমা 
হয়ে থাকতে দেবো না। তাকে আমি বাঁচিয়ে তুলবেই।, 

এ ৰলে রাজপন্ ঘে দিকে চোখ ঘায় সে পথ ধরে চলতে শুরু 
করলো । ক যাঁদ তার জন্য সাত বছর দেশশীবদেশে নানা গালে খুনে 
বেড়াতে পারে, এত কন্ট সহ্য করতে পারে, সেও বা পারবে না 


৯৪১ 


শর্জীগসী লোককথা | 


কেন? যেখান থেকে পারি, যতো কষ্টই হোক, আম মন্ব্রপড়া জল 
এনে তার পাষাণদেহে প্রাণ সার করবো । উপকারী বন্ধুকে 
আবার বাঁচিয়ে তুলবো ।; 

রাজপাত্ত্র সংকষ্প করলো । 

সাহমে বুক বেধে রাজপাত্র পথ চলতে লাগলো । কিন্তু পথের 
যেন আর শেষ নেই। কত দেশ-দেশান্তর, মাঠ-ঘাট, বন-বনাস্তর পার 
হয়ে এলো, কোথাও কিন্তু ব্ধুর জীয়ন-কাঁঠর হদিশ পেলো না। 

পথ চলতে চলতে একাঁদন সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এক ঝরনার ধারে এসে 
থামলো । তারপর ঝরনার জলে নেমে মাকণ্ঠ জল পান করলো । ঝরনার 
ধরে গাছ-তলায় হাত-পা ছাঁড়য়ে একটু সে জারয়ে নিলো । 

এক সময় তাঁর একটু ঘমও এলো । ঘুমের ঘোরে রাজপাত্র স্বপ্ন 
দেখলো £ তাঁর প্রিয় বধ কখন এসে তাঁর শিয়রের কাছে দাঁড়য়েছে। 
সে তাঁকে যেন বলছে £ সাত সাত বছর আমার জন্য তো কতো 
ঘোরাই ঘুরলে । আর না। এ ঝরনা থেকে খাঁনকটা জল আর 
মাঁট নিয়ে আমার পাষাণ হয়ে যাওয়া দেহের উপর ছাঁটয়ে দাও 
গিয়ে। দেখবে আম আবার প্রাণ পাবো । আবার বেচে উঠবো । 

রাজপাত্রের তন্দ্রাব ঘোব কেটে গেল। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো । 
আপণে-পাশে অকালো, না, কোথাও টেকোর ছায়াটিও দেখতে পেলো না। 
তবু সে স্বপ্লের নির্দেশে মত খাঁনকটা ঝরনার জল আর মাট নিয়ে 
ছটলো দেশে । তারপর সেই জল আর ম!টি টেকোর পাষাণ মূত'র 
উপর ছটিয়ে দলো। আর সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠল ঢেকোর প্রাণহণন 
পাষাণ দেহ। 

ধড়ফড় করে টেকো উঠে বসলো । তারপর দংহাতে চোখ রগড়ে ৰলে 
উঠলো £ “এক, আমি এতক্ষণ কি ঘ্াঁময়ে পড়োছিলাম 2. তা, ৰয়ে 
বাঁড়র খানা-পনা কী সব শেষ হয়ে গেছে ?, 

“না না, শুরুই হয়নি এখনো |” রাজপ্র পাশেই ছিলো । হেসে 
কবাৰ দিলো। 

খানা-পিনার পর্ব শর হোল আবার নতুন করে। আর রাজপরী 
সুর হয়ে উঠলো আনন্দে । 
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এক 'ছিল সওদাগর । তার ছিল বিন্ঞর ধন-দৌলসত। অনেক টাকা-কাঁড়। 
তার স্ত্রীও ছিল খ্‌বই সুন্দরী । তাই বাঁঝ সে ম্্রীকে কোথাও 
যাওয়া-আসা করতে দিতো না। মে বেরা ঘরের কে!ণে পড়ে 
থাকতো । 

এখন হয়েছে কি, সওদাগরকে একদিন বিশেষ কালে বেরুতে হোল । 
নানা পণ্যব্রব্যে ডিঙা সাঁজয়ে সগদাগরধ করতে চললো নে দানিয়ুৰ নদ 
বেয়ে। সম্গে রইল আর এক সওদাগর । সওদা সেরে ওরা যখন 
বাঁড় ফিরাছল তখন রাত হয়ে গেল মাঝ-পথে | খাওয়া-দাওয়া সেরে 
নেবার জন্য ওরা তখন ডিঙা ভিড়ালো কলে। ধেতে খেতে একসময় 
দু* সওদাগর গল্প শুরু করলো নিজেদের মধ্যে । একজন বললো £ 

বাড়ি তো ফিরছো, কিন্তু গিয়ে হয়তো দেখবে তোমার স্ব তার 
নতুন প্লোমকের সঙ্গে মেতে আছে নব রঙ্গে ।: 

না-না, আমার পারবার অমনটি নয়। তার কোনো প্লোমক-গোমক 
নেই ভাই ।, 

“আরে, রাখো রাখো 1? সগ্দাগর বধ? বাধা দিয়ে উঠলো ।--আমি 
যাঁদ তোমার পাঁরবারের নাগর হই, তুমি আমায় কি দেবে? 

'যাঁদ তুম তাই হতে পারো আম আমার সব্ব--এ সঞ্দাগার 
জাহাঞ্জ, পণ্য-দ্ুব্য, জায়গা-জাঁম সব তোমায় দিয়ে দেবো ।, 

অপর সওদাগর জবাৰ দিলো £ “আমি যে তোমার পাঁরবারের প্রেমিক 
তার প্রমাণ দেবো কী করে? 

তুমি যাঁদ আমাকে তার কোন জন্ম-চিহ্ন 1*ংবা তুম যাঁদ ভার আঙুল 
থেকে আংাটা খুলে এনে আমায় দেধাতে পারো, তবে বুঝবো হ্যা, 
তুমি অর প্রেমিক ৰটে।, 

সওদাগর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মূচাক একটু হাসলো । বললোঃ 

যাওনা, আমার গিম্।ী যদ জানতে পারে তোমার কব মতলবের 
কথা, হ'লে তোমায় ক দশা করে দেখো? রাত্মত ঝাঁটাপেটা করে 
ছাড়বে ভোমার়।' 
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একটু থেমে সওদাগর আবার বললো £ শ্ল্রীর উপর নজর রাখবার জন্য 
আম একটা বিও রেখোছ । সেও আমায় বলেছে, গিক্নী কোথাও বাইরে 
যায়-টায় না। 

“বেশ, আম গিয়ে একবার পরখ করে দেখাছ।, 

হ্যা যাও, গিয়ে চেপ্টা-চারীত্তর করে দেখো । আম তোমার জাহাজ 
নিয়ে যাচ্ছি।? 

সওদাগর বন্ধুর বাড়তে তো এলো । কিন্তু এখন সেকরে কী? 
সও্দাগর-গিম্নার কাছ ঘে'ষতে তার সাহসে কৃলোলো না। তাইসে 
বদধা এক ম্ব্'লোকের কাছে গিয়ে বললো £ 

«আচ্ছা দাদ, 'গিল্নীমার হাত থেকে আংটিটা কী করে বাগাই বলো 
তো দোখ? 

“সে আম বাতলাতে পারি । কিন্তু আমায় তুম কী দেবে? বঙ্ধা 
জবাব দিলে । 

যাঁদ বাতাঁলয়ে দিতে পারো, আম তোমায় একশ" ক্লোরন গুণে 
দেবো । 

“বেশ, তাই দিয়ো। তা এখন বড়ো-সড়ো গোছের একটা সিম্ধুক 
গর বরে আনো। লিন্ধুকটার যেন একটা জানলা থাকে। 
1সন্ধুকটায় ঢুকে তুম লযীকয়ে থেকো । ভেতর থেকে দিও কৃূল্‌প এ্টে। 
আম তোমায় নিয়ে যাবো [গিলীমার কাছে । 

সওদাগর পিন্ধক আনলে বুড়ী সগ্দাগর শুদ্ধ সিন্ধ্‌কটা টানতে 
টানতে নিয়ে গেল গল্নীমার কাছে । গিয়ে বললো £ 

“আম মা এখন একটু বাইরে যাচ্ছি। এ তোরঞ্গটার মধ্যে আমার 
দামণ দামণ জামা-কাপড় সব রয়েছে । তোরংগটা তাই তোমার কাছে রেখে 
গেলাম । পাছে চার না যায়, তুমি একটু দেখো ।; » 

“সে আম দেখবো*খন।, 

গিলীনা উত্তর দিলো। আর তোরতগটা নিয়ে গিয়ে হল ঘরের এক- 
পাশে রেখে দিতে বললো ঝিকে। 

'হল ঘরে নয় মা, তোমার শোবার ঘরেই নিয়ে গিয়ে রাখো । 
দ্াসণ সৰ জামা-কাপড়। কাল কাল বেলা এসেই আম নিক 
যাবো । | 
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বেশ তই রাখবো ॥ গিন্ীনা আশ্বাস দিলো । এৰং নিজের 
শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সিম্ধ:কটা রেখে দিলো এক কোণে। 

বৃড়াও খাশ হয়ে ৰাঁড় গেল। 

এ দিকে রানে গিপ্বীমা তার জামা-কাপড় সৰ ছেড়ে গে গা ধতে। 
জাঙ্‌ল থেকে আংটটাও রাখলো খুলে টোবলের উপর | টবে নেমে 
গালিমা তারপর গা ধৃলো অনেকক্ষণ। তোর*্গ থেকে জানলা দিয়ে উক 
মেরে সওদাগর কিন্তু দেখলো সব কহ । দেখলো সও্দাগর-গিল্লীর 
ডান ৰুকের ঠিক নিচে রয়েছে কালো একটা তিল। 

স্নটান সেরে সওদাগর-গিনী তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো । 
টোবলের উপর থেকে আংটটা নিয়ে আবার আঙুলে পরতে ভুলেই গেল 
সে। মোমবাতিটা নিবূতে পর্যন্ত গেল ভুলে। 

এদকে স্ওদাগর-গিন্নী ঘ্যামিয়ে পড়লে ৰন্ধু-সগ্দাগর ধীরে ধরে 
[সম্ধক থেকে বৌরয়ে এলো । আর টোবলের ওপর থেকে আংটটা নিয়ে 
জাবার সন্ধুকের মধ্যে কে পড়লো । 

পরাদন সকাল বেলা যথারীতি বুড়া? এসে তার 'সিম্ধুক নিয়ে গেল 
টানতে টানতে! সওদাগর-গিল্ী জানতেই পারল না যেতার হাতের 
আংটটা খোয়া গেল 'সন্ধ্কের সঙ্গে । 

সে যাই হোক, ৰুড়ী বাড় এসে তার সিন্ধ্কটা খুলতেই সওদাগর 
বোঁরয়ে এলো হাসতে হালতে । বুড়ীর হাতে কড়কড়ে অনেকগুলি ফ্লোরিন 
গুণে দিয়ে সে তার 'সিম্ধুক নিয়ে বোরয়ে পড়লো । আর সটান গিয়ে 
হাঁজর হোল দোস্ত সওদাগরের কাছে । তাকে দেখে দোস্ত বলে উঠলো £ 

“ক? গো, আমার স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটালে কেমন ?" 

“তাফা / 

“লো কি, রাত কাটিয়েছো যে তার প্রমাণ কী কোনো চিহ্ন 
দেখাতে পারো % 

হণ্যা। পার ।+ 

সওদাগরীগন্ীর ডান বকের নিচে কালো তিলের কথা তখন দোস্ত 
ৰললো বধকে । গিম্নীর হাতের আংটটাও দিলো খুলো। বললো £ 
“এই দ্যাখো, নিজের আংটিটাও আমায় পাঁরয়ে দিলো । 

“ৰেশ তাই ছবে। আম আমার কথা রাখবো । তুমি আমার এ জাহাজ 
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নাও। জাহাজ-বোঝাই জানসপত্রও সব তোমার । 

সওদাগর-বন্ধ্‌ ভার কথা রাখলো । আরও বললো £ “বাড়ি এসো, 
আম আমার বষয়-সম্পাত্তও সব তোমায় দিয়ে দেবো ।; 

সওদাগর বাঁড় ফিরলো । বাঁড় ফিরে গিম্গকে একটা কথাও জিজ্দেস 
করলো না। শুধু ছোট্ট একটা ডিঙ তোর করে ভার উপর গিম্পপকে 
চাঁপয়ে ভাসিয়ে দিলো দানিয়ব ন্দীতে। বললোঃ 

“আম যখন বাঁড় ছিলাম না, আমার অন.পাঁস্থীতিতে যাঁদ তুমি 
পরপুরুষের সঙ্গে একঘরে রান্র কাটাতে পারো, নিজের আংটটা পর্যস্তও 
যদি প্রোমকের হাতে পাঁরয়ে দিতে পারো তাহলে তোমার প্রা আমার 
এছাড়া আর কছুই করার নেই। 

এ বলে সে ম্মীর ডিঁঙিখানা দানিয়ুবের মাঝ দাঁরয়ায় ভাঁসয়ে দিলো । 
নিজেও বিষয়-আবয় সব 'বালয়ে দিয়ে ইহদণদের বাড়তে জল তোলার 
কাজ 'নিলো। 

এঁদকে দানিয়বের বকে ভাসতে ভাসতে এক বছর কেটে গেল 
সওদাগর-গল্ষীর | একাঁদন এক বড়ো স্লান করাছল নদীতে । জলে 
গল্নীর ডিউিখাঁন দেখতে পেয়ে সে সেটা কূলে নিয়ে এলো । সওদাগর- 
গিল্নীকেও বুড়ো নিয়ে এলো বাড়িতে । সহখে-শান্তিতে ওরা দজন ঘর- 
সংসার করলো তিন বছর । সেলাই-এর টুকটাক কাজকম' করে দুটি 
পয়সা সগয়ও করল সওদাগরীগন্ণী । জমানো পেই টাকা দিয়ে একদিন 
সে নত্‌ন এক প্রচ্ভ পূরূষদের পোশাক তোর করে নিল দজীর দোকানে 
গিয়ে । মাথার চূলটাও সে ছে'টে নিলো ব্যাটা ছেলেদের মতো করে। 
তারপর নতুন পোশাক পরে সে তার আগেকার ফ্বামীর বাঁড় চললো । 

যেতে যেতে পথে রাত হয়ে এলো । এক গাছতলায় ভাই শুয়ে 
রাতটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করলো। গাছতলায় সে শুয়ে পড়লো। 
শুয়ে স্বপ্ন দেখলো £ কোনো অন্ধজন যাঁদ গাছতলায় পরের মধ্যে যে 
চুনজল আছে তা দিয়ে চোখ ধোয় তবে চোখের দুষ্টিশান্ত আবার 
ফিরে পাৰে। 

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সে খঃজে দেখলো কোথায় রয়েছে 
গভট । গতের চুনজলও সে দেখতে পেলো । সে তখন তার থলে থেকে 
ছোট্ট একটা শিশি বার করে তা ভর্তি করে নিলো গতে'র জলে। তারপর 
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শহরে এসে এক সরাইখানায় গিয়ে ঢুকে পড়লো । খানাশীপনা সেরে 
নিলো । 

সরাইথানার মালিক হোল এক ইহ । সে তাকে জিজ্ঞেস করলো £ 

“আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়া তো বেশ হোল, আপনাদের আর খবর কি? 

খবর তো ভালো! তবে দেশের রাজা চোখে দেখতে পান না অনেক 
দিন থেকে। উনি তো তাই ঘোষণা করেছেন? যদি কেউ দৃপ্টি-শাস্ত 
তাঁর ফিরিয়ে দিয়ে পারে ভান তাকে তাঁর রাজত্ব দিতে দেবেন ।” 

“তাই নাক? আম 1কন্তু 'ফারয়ে দিতে পার ।, 

পারবে? দাঁড়াও, আম গিয়ে রাজাকে বলে আল ।' 

রাজা শুনে লাফয়ে উঠলেন। --বলো কি! পারৰে! যাও, 
5ট করে তাকে নিয়ে এসো এখানে 

রাজার লোকজন সবাই ছুটে এসে পরুষের পোশাক-পরা সগদাগর- 
গল্নীকে ধরে 'নিয়ে গেল রাজার কাছে । রাজা তখন বলে উঠলেন £ 

তুমি যদি আমার দৃষ্টি-শান্ত ফিরিয়ে দিতে পারো, আমি আমার 
কন্যার সঙ্গে তোমার বয়ে দেবো । রাজ্যও দেবো | 

ছদমবেশশ সওদাগ্র-গি্ণ তখন ভার শিশি থেকে গাছতলার জল ৰার 
রে আ দিয়ে রাজার চোখ দুটি ধূইয়ে দিলো । আর সঙ্গে সঙ্গে রাজা 
তাঁর হতদৃষ্টিশান্ত পুনরায় ফিরে পেলেন । দেখতে পেলেন প্‌ৰের মতো ॥ 

রাজা তখন ওকে জাঁড়য়ে ধরলেন । মাথার রাজমুক:ট পাঁরয়ে দিলেন 
ওকে। বললেন £ 'মাজ থেকে তুমিই রাজা হলে। আম শুধু তোমার 
পাশে থাকবো ।? 

এ ৰলে রাজা ওকে রাজপোশাকে সাজিয়ে দিলেন পা থেকে মাথা 
পর্যস্ত। বাজনাওয়ালাদের ডেকে গান-ৰাজনা করতে বললেন । ঘোষণা 
করলেন £ 

“নতুন রাজার হবে আজ আঁভষেক !, 

ছদমবেশণ সওদাগর-গন্ণণ হলো দেশের নতহন রাজা । 

নতুন মহারাজ একদিন বেরুলো দেশ ভ্রমণে । ঘুরতে ঘুরতে 
সে এসে থামল ইহদী বাঁড়র সামনে । দেখে তার আগেকার স্বামী 
'জালা ভাঁত' জল নিয়ে চলেছে ইহুদী বাঁড়র জন্য । 

নতুন মহারাজ ওকে দেখে চিনে ফেললো । সে তাকে ডেকে থামালো । 
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জিজ্ঞেস করলো : 

“আচ্ছা, ভূমি কি জাগে জল তোলার কাজ করতে ? 

“না মহারাজ, আগে করতাম না। সে জবাৰ দিলো । --'আগে 
আমার অবন্ছা এমন 'ছিলো না। ভালোই ছিলো । আমারও ভাম্দারঃ 
ছিলো । অমি নামণ সওদাগর ছিলাম । ধন-দোৌল্তত সব ছিলো আমার |? 

“তা হারালো কি করে? 

বাজ খেলে।' 

শক বাঁজ ছিলো ? 

“ৰাঁজ ছিলে; £ আমার পাঁরৰার যদি পরপর্ষের সম্গে রাত কাটায় 
আম তাকে আমার টাকা-পয়সা ৰিষয়-সম্পান্ত সৰ দিয়ে দেৰো। 
প্রাত্িপক্ষের কথা শুনে আম আমার [বিষয়-সম্পাত্ত সবই দিয়ে দিই 1, 

স্ত্রীকে ক করলে 2 

“তাকে দানিয়ুবের জলে ডিঙায় করে ভাসিয়ে দিই 

“তাই নাক % 

দেশেব নতুন বাজা তখন ভাব প্রতিপ্ক্ষ সেই সওদাগরকে ডেকে 

পাঠালো । 

ব্ধু-সৎদাগব এসে হাজির হলে" । কে প্রন করলো £ আচ্ছ।, 
তুম ভোমার সম্পত্তি লাভ করলে ক করে?" 

“বাজতে লাভ করোছ।' 

ণক বাজি ছিল ?% 

নাজ ছিল আমি আমার বন্ধ€র স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি!” 

ভ্বাম কি তাই সাভ্যই করেছিলে ? 

হশ্যা, করেছিলাম ।' 

“আচ্ছা, ওর কোন জন্মচ্হ্ু ছিল ক ?' ৃঁ 

“|ন পাশের বুকের নিচে ছিল তার কালো একঢ। তিল।' 

“€ই তিলটা আবার দেখলে চিনতে পারবে ?, 

হশ্যা, পারৰো । 

“কই, দেখো তো দোখ চিনতে পারো কিনা ।, 

এ ৰলে সে গ্তার বুকের আবরণ খুলে ফেললো একটানে । ৰললো £ 
“আমিই তোমার সেই কধুর ম্তণ। তুমি কি আমার সঙ্গে লহৰাল 
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করোছলে 2? 

না। 

৮ 

“তাহলে এ মধ্যেই বেসাত কেন? 

নতুন রাজা বন্ধু-সওদাগরকে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে 
ফেলতে হুকুম করলো । সে তারপর ভার স্বামীর কে মুখ তলে 
ভাকালো। বললো £ "ভুমি মামায় তখন জিজ্জেল করলে না কেন 
কথাটা সাত্য কি মিথ্যে ? 

“বোকা কিনা ভাই। রেগেও গিয়োছিলাম ।-বোকা স্বামী জবাব 
দল। 

'পরকেও নিয়ে যাও বাইরে । নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করো পণচশটা। 
কিছুটা বৃদ্ধ গজাক 

এ বলে সে তার রাজার পোশাক-আযষাক সৰ পারয়ে.দলো ম্বামী 
দওদগরকে । বললো £ *এই নাও, এসৰ পরো । জাজ থেকে ত্যামই 
হলে দেশের নতুন পাজা। আম হলাম রাজরান ।' 
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৯ 


এক ছিলো বৃড়ো আর এক ছিল বূড়ী। 

তাদের ছিলো এক ছেলে । চোখের মাণিক। নাম জ্যাক। 

গভাঁর জঙ্গলে ছিলো তাদের বাম। জঙ্গলের আশ-পাশে কোথাও 
কোনো লোকের বৰসৰাস ছিলো না। তাই জ্যাকের কোনো যোগ যোগ 
ছিলো না মান্ষজনের সঙ্গে । যোগাযোগ না থাকলেও) ছেলেটা 1কন্তু 
পড়াশুনা করতো খুব। বাড়িতে ছিলো বিস্তর বই-পত্র। তাই পড়ে 
সে জেনেছিলো, তার মা-বাৰার মতো আরও বহূলোক আছে বাইরে। সে 
গিয়ে অদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে । নইলে বাঁক সে পাগল হয়ে 
যাবে। 

তাই একদিন সে করলো কি, তার ৰাৰা কাঠ কাটতে যখন গভার 
জঙ্গলে গেল সে তার মার কাছে গিয়ে বললো £ “মা, আম তো 
এতকাল ৰন-জঃগলের মধ্যেই বড়ো হলাম । শুধু গাছ-গাছড়াই 
দেখলাম | পাঁখ-পক্ষীর ডাকই শুনলাম । কিছুদিনের জন্যে আমি 
এবার বাইরে যেতে চাই । দ্যানয়াটাকে একটু দেখতে চাই ?, 

“বেশ তো, তুমি যদি যেতে চাও ৰাছা, যাও। আম বাদ সাধৰো 
না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। 

মা ছেলেকে আশীর্বাদ করলো । তারপর যাৰার সময় বললো £ 
'একটু দাঁড়াও বাছা, একটা পিঠে সঙ্গে দিই। তা, বড়ো পিঠে দেবো, না, 
ছোট পিঠে দেবো? বড়ো পিঠে হলে আমার আত্মা তোমায় অভিশাপ 
দেৰে আর ছোট পিঠে হলে আশণর্বাদ + 

“মা মা, আমায় বড়ো পিঠেই দাও। পেট ভরে তো খেতে পারৰো। 

ছেলে বড়ো পিঠে নিয়ে রওনা হোল আর ৰূড়ী মাও ঘরে ঢুকে 
ছেলেকে শাপ-শাপাস্ত করলো অনেকক্ষণ | 

এদিকে পথে দেখা ৰাপের সঙ্গে ছেলের । বাবা তখন কাঠ নিয়ে' 
বাড়ি ফিরাছলো। ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো ; “কোথায় 
চলেছো, ৰাৰা ? 
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ছেলে তখন বাৰাকেও জবাব দিলো মার মতো ॥ তই শুনে বাবা 
বললো £ 

“বেশ, তুম যাঁদ যেতে চাও বাছা, আম বাধ সাধবো না। নতুন 
দেশে যাবে, নতুন নতুন কত লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবেঃ মোলাকাত 
হবে, ভালোই হবে। আমাদের কম্ট হবে বটে, তা হোক, আম বাধা 
দেবো না।" 

বুড়ো বাবা ছেলেকে খাঁশ মনে বিদায় দিলো । ছেলে কিছু দর 
এগিয়ে যেতেই বুড়ো বাবা কিন্ত তাকে আবার পেছন থেকে ডাকলো । 
ৰললো £ 

“নতুন দেশে যাচ্ছো, পথে-ঘাটে কোনো 'ৰিপদে পড়লে তখন এই 
কৌটোটির স্মরণ নিয়ো | বিপদ থেকে উদ্ধার পাৰে ।, 

এ ৰলে বৃদ্ধ ভার বুক পকেট থেকে মোনামোড়া একটা নীস্যর 
ছোটো কোটো বার করে ছেলের হাতে দিলো । বললো £ এটা রেখে 


দাও। যখন খুব বিপদে পড়লে তখন একটা ৰার করো । 'ৰপদ থেকে 
উদ্ধার পাবে ।? 

বাপের দেওয়া নাস্যর কৌটোটা পকেটে পরে জ্যাক আবার পথ ধরে 
চলতে শুরু করুলো। সে চলেছে তোচলেছে। এ চলার যেন শেষ 
নেই। এ দিকে সর্য কখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো সে জানতেও 
পারলো না। দেখতে দেখতে রাতও ঘাঁনয়ে এলো । 

হঠাৎ একলময় তার নজরে পড়লো, কিছুদরে একটা আলো বাঝি 
জবলছে পথের ধারে । আলোর শিখা ধরে জ্যাক এগিয়ে গেল অন্ধকারে । 
[গয়ে দেখে প্রকাণ্ড একটা বাঁড়র পেছন দিককার একটা জানলা 'দিয়ে 
আলোর রেখা ঠিকরে আলছে। সে দরজায় আঘাত করতে দরজাটা খুলে 
গেলো । আর তা দিয়ে বোরয়ে এলো বাঁড়র একটি বি । সে এসে 
জানতে চাইলো, জ্যাক কি চায়? কেন এমেছে ? 

জ্যাক তখন তাকে জানালো, রাত কাটাবার জন্য মে একটুখানি আশ্রয় 
চায়। কিছুটা খাৰারও | খিদে পেয়েছে। 

অই শুনে ঝিটি জ্যাককে রান্নাঘরে গিয়ে নিয়ে পেটভরে নানান খাবার 
খেতে দিলো ; মদও এনে দিলো পান করতে । আগনের সামনে বসে 
জ্যাক যখন খাচ্ছিলো, বিটি তখন ছুটে গিয়ে তার 'দাদমাণিকে ডেকে 
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আনলো । বললো ঃ 

“দেখে যাও, দিদিমীণ, ভিন-দেশশি এক যুবক এসেছ আমাদের 
বাড়তে ।, 

“কোথায় ? 

রামাঘরে বসে এখন খাওয়া-দাওয়া করছে । কত্াদন বাবি খায়নি । 

“তাই নাকি? চলতো দেখে আমি। 

দিদিমাণ 'ঝির সঙ্গে নিচে নেমে এলো ! জ্যাক রা্ীঘবে বসে তখনও 
খাচ্ছিলো । জ্যাকের সঙ তাব আলাপ হোল | ভাবও হয়ে গেলো 
দু'জনের । দিদিমাণি জ্যাককে দেখে ভালবেসে কেললো ॥ জ্যাকও । 

মেয়ে তখন একসময় উপরে শিষে বাবাকে ডেকে আনলো । 
কর্তাবাবুও জ্যাককে দেকে খাঁশ হলেন । একসময প্রশ্ন কবলেন £ “তা, 
তোমার জন্য আম কী করতে পারি 1 

জ্যাক অতশত বোঝে নি। ভাবলে, কতণবাবু বৃঝি ত্বাকে জিজ্ঞেস 
করছেন £ সে কি কি কাজ কবতে পাবে? তাই লে বলে বললো £ 

“সবই পার কতণ ! থা বলবেন তাই কবে দিতে পার ।' 

'যা বলবো তাই করতে পারো? কতশ-বাব জ্যাককে আবার 
শুখালেন ।--বেশ, কাল কালে ঘম থেকে উঠে যেন দেখন্ভে পাই 
আমাদের বাঁড়র সামনে প্রকাণ্ড একটা লেক আব 'তাছে জানা-গোনা 
করছে বড়ো-বড়ো সৰ যুদ্ধজাহাজ । যে জাহাজটি লব চাইতে বড়ো 
তা থেকেই যেন প্রভাতী তোপ দাগানো হয়। আর যে হাপটি সব 
শেষ দাগানো হবে তার আওয়াজে যেন আমার মেয়ের পালক্কের শেষ 
পায়াটা ভেঙে যায়। এ যাঁদ কবতে না পারো তোমার ফিন্ধু গদ্ণন যাবে, 
ৰলে রাখলাম ।” 

ঠক আছে, কণা । আম তাই করবো।; 

জ্যাক জবাৰ দিলো । তাই শ্দনে কর্তাৰাব্য ঘমদতে গেলেন আশবনছ 
হয়ে। 

এদিকে জ্যাক ভো খবৰ আশ্বাম দিলো কতণবাবকে | কিন্তু মাঠের 
মাঝখানে রাতারাঁত সে প্রকান্ড লেক বানায় ক করে? শংধ: প্রকাণ্ড 
লেক নয়, তাভে আবার যাদ্ধজাহাজও থাকা চাই । এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে 
কামান দাগিয়ে দিদিমণির পালক্ষের একটা পায়াও উড়িয়ে দেওয়া চাই। 


৯৫২ 


জিপসী লোককথা 


আসাধ্য একাজ সে এখন সাধন করে কা করে? ৰূক ফেটে ভার 
কামা এলো | আর হুকুম মতো কাজ করতে না পারলে গর্দান দিতে 
হবে। মৃত্যু আনবাধ | সে তব ৰছানায় গিয়ে ঠাকুরের নাম করতে 
লাগলো । এক সময় তার মনে পড়লো বাবার দেওয়া ছোট সেই 
নাস্যর কৌটোটার কথা । "যখনই মহা বিপচ্দ পড়বে- মত্যুর কাছাকাঁছ 
এসে দাড়াবে, তখন কৌলোটার স্নন্ণ গনিও।+ বাবার শেষ কথাগদল 
ভার মনে পড়লো । £স তাই বাবার দেওয়া সোনা-মোড়া নাস্যর 
কৌটোটা পকেট থেকে বার করলো । কৌটোটা খুলতেই নাস্যর-তিনটা 
কণা গাঁড়য়ে পড়লো মেঝেতে | আর তা থকে সঙ্গে সঙ্গে গাঁজয়ে উঠলো 
ক্ষুদে ক্ষুদে তিনটা দানব। 

ক্ষুদে দৈত্য তিনাঁট জ্যানকে আভবাদন জা'নয়ে বলে উঠলো £ 

“বলুন, আমাদের কী করতে হবে? 

জ্যাক তখন কতণবাৰ্র মজিনমিতো বাণ্ডর লামনে মাঠের মাঝখানে 
নাতে হবে লেক আর তাতে জনা-গোনা কববে বদ্ধজাহাজ | কব 
চাইতে বড়ো জাহাজটি থোচক প্রভাতী ভাপ দাগংভে হবে আর শেষের 
'তোপাঁট এমন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলবে যাতে দিদিমণির পালকের পেছন্ছে 
শায়াটি ভেঙে যাৰে। - ইত্যাদি সব বললো । 

“যে আজে, হজুর। তই হৰে। আপাঁন এখন ঘম্‌তে যান ।? 

জ্যাক নিশ্চিন্ত মনে ঘৃমৃতে গেল। সকাল আটটা বাজতে-না-বাজতে 
ঘুম তার ভেঙে গেলো ভোপের ধ্বনিতে । ধড়ফড় করে সে উঠে 
বসলো 'ব্ছানায়। জানলা দিয়ে দেখে বাড়ির সামনেই সাণ্টি হয়েছে 
প্রকাণ্ড একটা লেক আর তাতে আনাগোনা করছে হরেক রকমের যংদধ- 
জাহাজ | 

তাই দেখে জ্যাকের খাৰ আনন্দ হোল। কেননা, সে ভো এতাঁদন 
কেবল ৰন জংগলের গাছপালাই দেখে আসছে । এমন দৃশ্য কোনোদিন 
সে দেখে নি। 

সে তাই ভাড়াতাঁড় ভার পোশাক পরে নিলো । ভারপর আর আর 
দিনের মত ঠাকৃরের নামও করলো । প্রার্থনা সেরে সে তখন কর্তাবাৰুর 
সঙ্গে দেখা করতে গেলো । কতণৰাৰও তার খোঁজে জাসাঁছলেন। 
ক্যাককে দেখে খুশি হয়ে বললেন £ 


১৬৩ 


'িপসী লোককথা 


তুমি তো বেশ চাঙ্গাক-তুর সাবাস ছেলে দেখাঁছ। কী সুন্দর লেক 
আর যংদ্ধজাহাজ বানালে রাতারাতি ! তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের 
বয়ে দেবো, এখন চলো, চা খেয়ে আস! 

কর্তাবাব্‌ জ্যাককে নিয়ে চায়ের টোবলে চললেন। যেতে যেতে 
আরও বললেন £ ধবয়েব আগে তোমাকে কিন্তু আরও দুটি কাজ করতে 
হবে, বাহাদুর ছোকরা !, 

হুশ্যা, করবো” £ জ্যাক জবাৰ দিলো । সামনা-সামান খেতে ৰসে সে' 
[দাঁদমাঁণর দিকে একসময় ভাকালো । একটা চোখ বঃজে মেয়েটিও তার 
জবাব দলো জ্যাকের দিকে তাকিয়ে তেরচা ভাবে । 

সে যাক, ফিশোবিকশোরীর মন দেয়া-নেয়ার কথা আম এখানে 
আর লিপিবদ্ধ করছি না। কতশবাবুর কথারই জের টেনে চলাছ। তান 
জ্যাককে ডেকে আবার হ্‌কৃম করলেন £ 

“সামনে এক মাইলের মধ্যে যেখানে যত গাছ-পালা আছে সবই কেটে 
ফেলতে হবে কাল সকাল আটার মধ্যে । আর সে জায়গায়--মন্ত বড়ো 
এক দুগ বানিয়ে দিতে হৰে। দুগণটব ১২ খিলান হৰে সোনা দিযে 
মোড়া। শুধু দূর্গ তোর করলেই হবে না। তাতে দলে দলে সৈন্া- 
সামন্তও চাই। অস্্রশস্ত্র নিয়ে তারা রোজ কহজ-কাওয়াজ করবে! 
ঘোড়-সওয়াররা সৰ যাৰে মাচ” করে ।, 

“বেশ তাই হৰে 

জ্যাক তার ৰাবার নস্যর কৌটোর দৌলতে কতণবাবুর শ্ষে দুই 
ইচ্ছাও পূরণ করলো । কতণৰাব্‌ও তাঁর কথা মতো চতুথ" দিনের দিন 
জ্যাকের সঙ্গে মেয়ের যথারীতি বিয়ে দিয়ে দিলেন মহা ধ্নম-ধাম 
করে। 

[কল্তু হায়, জ্যাকের কপালে বুঝ সুখ নেই। 

বিয়ের হৈ-চৈ ধুমধাম কেটে উঠতে না উঠতেই কর্তাৰাবর খেয়াল' 
হোল, ভান শিকারে যাবেন বন্ধন-ৰান্ধৰ পান্রমন্ত্র সবাইকে নিয়ে । এ 
উদ্দেশ্যে দেশাঁবদেশের কর্তাব্যা্তদেরও শিকারে যাবার নিমন্ণ করে 
পাঠালেন। 

নতুন জামাইকেও লঙ্গে যেতে হোল । 

জই জ্যাক শিকারে যাবার নতুন পোশাক নিলো তোর করে $ 


১৫৪ 


জিপসী লোককথা 


তেজী এটা নতুন ঘোড়াও। শিকারে যাবার নতুন পোশাক পরে, নতুন 
ঘোড়ায় চেপে টগ-ৰাগয়ে সেও চললো শিকারে । 

এদিকে হয়েছে কি, নতুন পোশাক পরে শিকারে যাবার আনন্দে জ্যাক 
তার বাৰার দেওয়া নাস্যর কৌটোটার কথা [ৰিলকুল ভুলে গেল। কৌটোটা 
যে ভার পারোন জামার পকেটে রয়ে গেছে সে খেয়াল নেই তার। এাঁদকে 
জ্যাকের ছোকরা চাকরটা মানবের ছাড়া পোশাক গুছিয়ে রাখতে গিয়ে 
নাঁস্য7র কৌটোটা দেখতে পেলো পকেটের মধ্যে । জামার পকেট থেকে 
কোটোটা ৰার করে তা খুলতেই তা থেকে টুক করে বৌরয়ে পড়লো তিন 
[তিনটে সেই ক্ষুদে দৈত্য । 

দৈত্য দেখে ছোকরা চাকর কিন্তু ভড়কে গেলো । 

দৈত্য তিনাটি তৰ্‌ তাকে ক্ার্নশ করে বলে উঠলো £ ভিয় নেই। 
আমরা আঁনষ্ট করবো না। আমাদের উপর কা 'নিদেশ % 

ছোকরা চাকরটা বাঁঝ কিছুটা ধাতচ্ছ হোল। ত্তবু ভয়ে ভয়ে 
বললো : “আচ্ছা, তোমরা এ দুগণ্টা হটিয়ে নিতে পারবে? 

“কোথায় ? 

“অনেক দরে । সেই মাগরপারে ? 

“পারবো বই কি? তুমিও ক যেতে চাও !? 

হ্যা; 

“তবে দুর্গে গিয়ে চুপটি মেরে বসো । আমরা নিয়ে যাচ্ছি। 

এই বলে ক্ষ;দে দৈত্য তিনটি সৈন্যসামন্ত শংদ্ধ্‌ প্রকাণ্ড দুগ'টাকে নিয়ে 
চললো মাথায় করে। আর নিয়ে গিয়ে বাঁয়ে দিলো দূর মাগরপারে। 

চক্ষের নামষের মধ্যে 'কি ঘটে গেলো কেউ টেরও পেলো না। 

এদিকে শিকার'র দল বিস্তর পশহ পাখি, জন্তজানোয়ার শিকার করে 
[ফরে এসে দেখে কোথায় দুগগ 2 কোথায় তাদের আন্তানা। দূগের 
চিহ্টাটও নেই। এমন 'কি সোনামোড়া তার বারোটি খিলান পর্যন্তও 
উধাও | লেকের পারাটই শুধু খাঁ-খাঁ করছে । 

সবাই জ্যাককে ঘিরে ধরলো । বললো £ “সবই তোমার বুজরুকি 1, 
আমাদের দুগ' কোথায় বলো । নইলে তুম রেহাই পাৰে না। তোমার 


ৰৌকে ভোমার সঙ্গে যেতে দেবো না।' 
কপ্তণবাৰ্‌ এসে ওকে বাঁচালেন । বজ্লেন $ “ওর উপর ভোমরা চোট- 


১৬৬ 


জিপলদ লোককথা 


পাট করছো কেন? ওতো আমাদের সঙ্গেই 'ছিলো। দুগ্গটা গেলো 
কোথায় অ বরং ওকে খোঁজ করে দাও।' 

নি এবার জ্যাকের দিকে ফিরে তাকালেন । বললেন ঃ 

“তোমাকে আমি পুরো এক ঝছর এক দিন সময় দিলাম । নদ 
গেলো কোথায় খোঁজ করে দেখো ॥ 

জ্যাকও রাজ হোল। রাজকোষ থেকে একরাশ টাকা নিয়ে তেজো 
ঘোড়া একটা বেছে নিয়ে লে বৌরয়ে পড়লো হারানো দুর্গের সন্ধানে । 

হাট-মাঠ-ঘাট, বন-বনাস্তর কত সে পার হয়ে এলো, কিন্ত কোথাও 
দেখতে পেলো না দগট । চোখে পড়লো না ভার উহ গদ্বূজাঁট। 

তবু কিন্ত; বিরাম নেই ভার চলার । 

চলতে চলতে একদিন সে এসে থামলো নেংট ইন্দুরদের লাজ্যে। 
নতুন দেশে ঢুকে জ্যাক ভো রাজবাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাঁচ্ছিল। 
পাহারার্ত এক নেংটি ইদুর তার পথ আগলে দাঁড়ালো । 'জজ্ছেস 
করলো £ 

“কোথায় যাচ্ছেন ?' 

“ম;ষিক রাজার কাছে । 

জ্যাক মুষিক রাজার লঙ্গে দেখা করতে চাইলো । মৃষিকরাজ তাকে 
ডেকে পাঠালেন। জ্যাক মাষকরাজকে সব কথা জানালো । সব শুনে 
মাঁধকরাজ ৰললো £ 

“আম হলাম নেংটি ই'দদরদের রাজা । কাল সকালে জাম সবাইকে 
ডেকে পাঠাৰো । জিজ্জেন করৰো, দু্গটাকে কেউ দেখেছে কিনা । 
কেউ-না-কেউ দেখছে পারে।” 

রাজা জ্যাককে রাত্রে পেটে ভরে খেতে দিলো । ধবধবে বিছানা দিলো 
ঘমমমতে। পরদিন সকালে রাজা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো মাঠে । 
মাঠের মাঝখানে গিয়ে শিস কেটে রাজা সৰ মূষিকদের ডাকলো । এবং 
জিজ্ঞেস করলো 2 “কেউ সোনা-মোড়া বারো খিলানের দরগঁট দেখেছে 
কনা ।, 

সবাই 1কল্ত; মাথা নেড়ে “না” জানালো একবাক্যে । 

ভাই শুনে রাজা জ্যাককে বললো £ “তুম এককাজ করো। আমার 
খরও দ'ভাই আছে । আমার ছোট যে সে হোল রাজ্যের সব ব্যাঙদের 
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রাজা । জার 'যাঁন ৰড়ে তিনি হলেন পাঁখদের রাজা । তাদের কাছে 
গেলে ওরা ঠিক তোমায় হদিণ দিতে পারৰে।' 

“বেশ, তাই যাৰো ।' 

জযাক মৃষকরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছঁটিয়ে আবার 
রওনা হোল। যাৰার সময় পাহারাদার সেই নেংটি ই'দুরটি জ্যাঝককে ৰললো £ 

আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন ।' 

“সেক! তুম আবার কোথায় যাবে আমার সঙ্গে ?' 

তা হোক, আমায় সঙ্গে নিন | বিপদ-আপদে আপনার অনেক 
কাজে লাগৰো । 

জ্যাক আর না করলো না। ৰললোঃ 

“বেশ, যাঁদ যেতে চাও চলো । ঘোড়ার উপর উঠে পড়ো লাফিয়ে ।" 

নেংট ই'দুরটাকে পকেটে পরে জাক ঘোড়া ছটিয়ে চললো তো 
চলালা- চললো তো চললো-_-এ চলার যেন শেষ নেই। 

চলতে 5ল্ভে একদিন সে ব্যাঙের দেশে এসে হাজির হোল। ব্য।ং 
রাজার প্রাসাদে যেই সে প্রবেশ করতে যাবে, অমাঁন কোথেকে প্রকাণ্ 
একটা ব্যাং ব্দুক-ঘাড়ে লাফাতে লাফাতে এসে পথ আগলে ধরলো আর। 

সাম্্রীব্যাং যেই শুনলো জ্যাক মুষকরাজের কাছ থেকে আসছে, 
ব্যাং রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায় তখন আর পান্বী-ব্যাং আপাতত 
করলো না। রাজবাঁড়তে তাকে যেতে দিলো! 

জ্যাক ব্যাংরাজার সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা জানালো | তাই 
শুনে ব্যারাজ বললো £ “আচ্ছা, আম রাজ্যের সব ব্যাংদের ডেকে 
পাঠাচ্ছি । বলে দৌখ ওরা কেউ সোনা-মোড়া বারো খিলানের দ্গটাকে 
দেখেছে কিনা । 

এ বলে ব্যাংরাজা মাঠে নেমে গাল ফ্যালয়ে ক্যাকোক্যাকো করে 
[বিকট একটা আওয়াজ করলো । আর তাই শুনে রাজের ব্যাং যত সৰ 
এসে জড়ো হোগ লাফাতে লাফাতে । 

ব্যারাজ তাদের সোনা-মোডা খিলান-ওয়ালা দগের কথা জিজ্ঞেস 
করলো । তাই শনে ব্যাংগন্ীল সব গলা ফরীলয়ে এক বাক্যে ডেকে 
উঠলো £ গ্যাঙডো-গগ্যাঙতো--।না- না ! দেখান-- দৌখান ! 

জ্যাক আবার চললো দের সন্ধানে | এবার পক্ষণাজের দেশ | 
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জ্যাক তখন নতুন আর একটা ঘোড়া নিলো আর মশ্গে নিলো 
পক্ষরাজের জন্য একটা পঠে। পিঠেটা বেধে সে যখন ফটক দিয়ে 
যাচ্ছিলো তখন সাম্মী সেই ব্যাঙটি তাকে দেখতে পেয়ে বললো £ সেও 
যাবে জ্যাকের সঙগে। 

জ্যাক আপাত্ত জানালো । বললো £ “আমাকে এখন কত দেশ-বদেশে 
ঘুরে বেড়াতে হবে দুগের সন্ধানে, নাওয়া-খাওয়ার কোন ঠিকশঠকানা 
থাকবে না। তুমি আবার কোথায় যাবে আমার সঙ্গে ? 

নন আমাকে সঙ্গে, সাল্মীব্যাং পাঁড়াপাড় করতে লাগলো। 
বললো £ আমি ব্যাং হলেও দেখবেন, বিপদে-আপদে আপনার মনেক 
কাজে লাগবো, আমায় সঙ্গে নিন। 

“বেশ, চলো । ঘোড়ার উপর উঠে পড়ো ।, 

সান্ত্-ব্যাংটও তই করলো । এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লো । 
জ্যাক তাকে ধরে নিজের ওয়েস্ট কোটের পকেটের মধ্যে রেখে দিলো । 
তারপর ঘোড়া দিলো ছয়ে । 

[তন দিনের দিন ঘোড়া এসে থামলো পক্ষরাজের দেশে । পক্ষী-রাজ 
হোল 'তিন ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে বড়া । দেশ-ীবদেশের নানান পা1থদের 
1নয়ে রাজ্য ও তার বেণ প্রকাণ্ড। 

লুন্দর একাঁট পাঁখ রাজপ:রী পাহারা দাচ্ছলো। জ্যাককে সে কোনো 
বাধা দিল না। জ্যাক তাই নিজে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা জানালো । 
সঙ্গের পিঠে খানাও পক্ষীরাজকে খেতে দিলো । 

পক্ষীরাজ খুবই খাঁশ হোল। জ্যাককে আদর-আপগ্পায়ন করলো 
ধুব। সকাল হলে ওকে নিয়ে গেলো মাঠে । আর গলা ফাালয়ে 
দগর্ঘ একটা আওয়াজ করলো । তাই শুনে রাজ্যের হরেক রকমের 
পাখরা লব এসে হ্জর হোল পক্ষীরাজের সামনে । 

পক্ষ'রাজ একে একে সৰাইকে বারো খিলানের সোনা-মোড়া দগের 
সন্ধান কিছ? জানে কনা জজ্ঞেদ করলো । ওরা কিন্ত; নিজেদের অক্ষম- 
তার কথা জানালো । বললো £ তারা দেখে নি কোথাও । 

“তবে ঈগল পাখকে একবার খবর দাও। ওই ঠিক খবর আনতে পারবে।; 

পক্ষরাজ-এর হক্মনামা নিয়ে একদল পাখি অমনি উড়ে গেলো 
ঈগল পাথর খোঁজে। ঈগল পাঁখ এলে রাজা অকে হারানো দুর্গের 
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কথা জিজ্ঞেস করলো । 

'ছ'যা, দেখোছ বই কি! আম তো ওখান থেকেই আসছি এখন।, 

পক্ষারাজ তখন জ্যাককে দোথয়ে বললো £ “দেখো বাপু, ও দূগটা 
ওরই। দদগটা যাতে ও আৰার ফিরে পায় তার ব্যবস্থা করো । তুমি বরং 
ওকে ভোমার পিঠে করে নিয়ে যাও। যাবার আগে কিছ; খেয়ে নাও।১ একটা 
চোর-পাখিকে বধ করে পক্ষীরাজ ঈগল পাঁথকে খেতে দিলো । বললো £ 

“পেট ভরে খেয়ে নাও। অনেকখানি পথ তোমাকে যেতে হবে । 

ঈগল পাঁখ চোর-পাথির মাংপ 'দিয়ে দিব্য খাওয়া-দাওয়া করলো । 
তারপর জ্যাককে পিঠে করে নিয়ে চললো কত পাহাড-পবর্ত নদ-নদণ- 
সাগর 'ডিঙ্গিয়ে বারো খিলানের দুগের সন্ধানে । 

উড়তে উড়তে এক সময় ঈগল পাঁখ দুঞ্গের সোনালণ গণ্বুজটা দেখতে 
পেলো । তখন সকলের আনন্দ আর দেখে কে? দগের সন্ধান তো 
পাওয়া গেলো । এখন এ দগকে তাদের দেশে নিয়ে যায় কণ করে? 
কতণবাবর কাছে সে যে প্রাতিশ্রযৃতিবদ্ধ, এক বছর এক মাসের মধ্যে 
দুগাঁটকে ফাঁরয়ে দেবে বলে। তার নাপ্যর কৌগ্লেটি য্দ আজ থাকতো ৃ 

জ্যাককে আকাশ-পাতাল ভাবতে দেখে নেংটি ই'দুরটি টুক করে পকেট 
থেকে বেরিয়ে এলো । বললো £ 

'অত্টো ভাবছো কেন কধ;? আমাকে দুগেরি কাছে কোথাও 
ছেড়ে দাও। আম তোমার নাসার কৌটেটা খশজে আনাছি।, 

জ্যাক তাই করলো । নেংট ই'দুরটিকে দের কাছে ছেড়ে দিলো। 
ই'দুরাঁটও অমাঁন একটা খাদের ভেতর দিযে ঢুকে পড়লো দ্‌গের মধ্যে। 
কিজ্ঞ 'সেই যে ঢুকলো ই'দুরটি, দূর্গ থেকে বেরঃবার আর নাম নেই। 
নাস্যর কৌটোরও কোনো পাত্তা নেই। এদিকে দিন গেলো রাও শেষ 
হয়ে এলো। এমন সময় ছটতে ছন্টতে নেংটি ইদুর এসে হাজ্ির। 
মুখে তার সোনা-মোড়া নাস্যর সেই কোটো। 

তাই দেখে সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না। নাঁদ্যর কৌটোটা 
নেবার জন্যও নিজেদের মধ্যে পড়ে গেলো হাটোপ2টি। আর এরই মাঝ- 
খানে নাস্যর কৌটোট এক সময় টুক করে পড়ে গেলো নেংটি ইন্দ্রের মুখ 
থেকে । আর গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লো সমদ্রের জলে । প্রকান্ড একটা 
ঢেউ এসে ওটাকে তারপর নিয়ে গেলো সমদ্রের মাধ্যখানে। 
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জ্যাক এৰার কান্নায় ফেটে পড়লো । কত সাধ্যসাধনা করে নাপ্যর 
কৌটোটার যা একৰার সন্ধান পাওয়া গেলো তাও হোল হাত-ছাড়া ! 

তাই দেখে গাল-ফোলা ব্যাংট ক্রযাকোক্যাকো করে ডেকে উঠলো । 
বললো ঃ অতো ভাববার কী আছে ? দাও আমায় সমহদ্রের জলে নাময়ে, 
আম এক্ষাঁণ তোমার নালির কৌটো খনজে আরননছ।' 

এ বলে গাল-ফোলা ৰাং ঝাপ দিলো মমৃদ্রের জলে | আর দেখতে 
দেখতে হারিয়ে গেলো ঢেউ-এর নিচে । 

এদিকে একাঁদিন, দুদিন, তিন দিন তিনরাতি হয়ে গেলো, ব্যাং যে 
সেই জলে ডুব দিলে, আর তার দেখা নেই! চার দিনের দিন হুদ করে 
ভেসে উঠলো ব্যাধট। 

ব্যাংকে ভেসে উঠতে দেখে একমহ্গে সৰাই প্রশ্ন কবলো £ ণক, পেলে 
সম্ধান ? 

“না, পাইনি এখনো " ব্যাং জৰাৰ দিলে । বললো £ পম নিতে 
উঠলাম । আবাব যাঁচছছি খঃজতে ।' 

এই বলে ব্যাং আবার ড্‌ৰ দিলো জলের নিচে | তিন দিনের দিন ব্যাং 
আবার জলেব উপব ভেসে উঠলো । মুখে তার নাপ্যর কৌটো। 

কোৌটো পেয়ে সবাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। জ্যাক সোনা-মোডা 
নাস্যর কৌটোকে নিয়ে খুলতেই ক্ষুদে সেই দৈত্য তিনজন আৰার বোরয়ে 
এসে তাকে আভবাদন জানালো ' বললো £ হৃকৃম করুন হুজ্‌র, কি 
করতে হৰে ? 

“এ দুগটাকে আবার লেকের পারে নিয়ে যাও" £ হযকূম করলো 
জ্যাক। 

ক্ষ[্দে দৈত্যরা তাই করলো চক্ষের নামিষের মধ্যে। দেখতে দেখতে 
ৰারো খিলানের দুর্গট যথাস্থানে মাথা তুলে দাঁড়ালো লেকের 
পারে। বুড়োকতণ ছুটে এসে জ্যাককে জাঁড়য়ে ধরলেন। 'দাদমাণও 
ছুটে এলো । চার চক্ষের মিলন হলো! 

নন্টেরগোড়া জ্যাকের ছোকরা চাকরটা গেল কোথায় ?- খোঁজ খোঁজ । 
তাকে খঃজে পাওয়া গেল জিপাঁস পাড়ায় । আর নিয়ে এসে লটকানো 
হোলো ফাঁসতে। 
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এক ছিলেন এক “বড়া রাই বড়ো লোক। একাদন তান বাড় 
ফিরাছলেন বনের পথ ধরে গাঁড় করে। গাঁডিখানা তাঁর পথের ধারে এক 
খানার মধ্যে পড়ে গেলো । জল-কাদা-পাঁকের মধ্যে তানি আটকে 
গেলেন । এমানভাবে আটকে গেলেন যে, তিন পারলেন না গাঁভিখানা 
টেনে তুলতে [কিংবা মুন্ত করতে নিজেকে পশক থেকে । 

অনেক 'দিন গেলো এমান করে। 

শাঁদকে ঘমে তাঁর স্বর এক পর সন্তান প্রমৰ করলেন । তান যে 
ছেলের বাবা হলেন সে খবরও তাঁর কাছে পেশছালো না। 

এখন হয়েছে কি, এক দৈত্য যাচ্ছিলো বনের ওই পথ দিয়ে। সে 
“বড়া রাই'কে খানার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে গিয়ে তাকে 
খানা থেকে তুলতে গেলো । বললো ; 

আচ্ছা, তোমাকে যে খানা থেকে টেনে তুলবো তার বিনিময়ে তুমি 
আমায় কি দেবে ? 

'া চাইবে আই পাবে ।' 

“ঘরে তোমার কিক আছে? 

“ঘোড়া আছে, গরু আছে ।? 

ঘযাঁদ বাল যা তুমি এখনও দেখ" নি, তাও দেবে? 

হশ্যা, দেবো |? 

উহু, তার আগে 'লাখত একটা চান্ত করা যাক।” 

এই ৰলে দৈত্য “বড়া রাই'-যের সঙ্গে 'লাখিত একটা চান্ত করলো । 
তারপর তাঁকে পক থেকে টেনে তুললো গাড়ি শুদ্ধ । 

খুশি হয়ে বড়েলোক বাৰ্‌ ঝাড় চললেন। আর বাঁড় এসে দৈত্যের 
সঙ্গে চুক্তির কথা বেমালুম গেলেন ভূলে। 

এঁদকে বিশ বছর কখন কেটে গেছে। ছেলে তাঁর এখন ৰড়ো 
হয়েছে । একদিন সে মাকে গিয়ে বললো £ “মা, আম বাইরে যাচ্ছি। 
আমাকে একটা-পিঠে বানিয়ে দাও। বাৰার চান্ত মতো আমাকে বেগার 
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খাটতে হবে।? 

মায়ের দেওয়া [পঠেখানা নিয়ে ছেলে চললো বনের পথ ধরে। চলতে 
চলতে এক সময় সে দৈত্য-বাড়ির সামনে এসে থামলো । তাকে দেখতে 
পেয়ে দৈত্য বাঁড় থেকে এক বুড়ি বোরয়ে এলো । জিজ্ঞেস করলো £ 
“কপ চাও, বাছা ?, 

আমি ৰাঁড়র কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই | আম তাঁর বেগার 
খাটতে এসোছি।, 

ওর গলা শুনে দৈত্যের মেয়েও বোরিয়ে এলো ঘর থেকে । আর 
মুগ্ধ হয়ে গেজো ওকে দেখে । নিজের পার্চয় দিয়ে বললো £ 

"আম এ বাঁড়র মোয়, যা বলি শোন। বাবা তোমায় দেখে অমাঁন 
একটা ঘোড়া হয়ে যাৰে। আর জোমাকে বলবে ঘোড়সাওয়ার হতে । 
তুমি তাই হয়ো ।, 

দৈত্য-বাঁড়র মেয়েটি একটু থামলো । আব্র বললো £ 

“ঘোড়ায় চড়ার আগে হাতে একটা লোহার-মুগর নিও | লোহার 
নাল-লাগানো বুট পরতেও ভুলো না ষেন। ঘোড়ায় চেপে লোহার মুগুর 
দিয়ে ঘোড়াটার মাথায় ৰার-বার আঘাত করো । নইলে দহ পা তুলে সে 
তোমায় আছড়ে ফেলে দোব। মেরে ফেলবে একেবারে । 

ছেলোট তাই করলো । কত্ণ এসে ঘোড়া হতেই সে তার পিঠে চেপে 
বসলো । ঘোড়াটা সামনের দহ পা তুলে আছড়ে তাকে ফেলে দিতে গেলো । 
সে কিন্তু লোহার মুগ্‌র দিয়ে পিটিয়ে তকে টিট করলো । তারপর 
এখানে-ওখানে নানা স্থান ঘরে দৈত্য পুরীতে ফিবে এলো । আর 
ঘোডাটাকে আগ্তাবলে নিয়ে গিয়ে বেধে রাখলো সে। তারপর 
দৈত্য-কন]ার সঙ্গে দেখা করলো । 

দৈত্য-কন্যা ওকে দেখে খুৰ খুশী হোল । বললো £ তোমাকে তা 
হ'লে পিঠ-থেকে ফেলে দেয় নি? ৃ 

'না।, 

দৈত্য কিন্তু ওকে আবার ডেকে পাঠালো । 

এক পানর পোষ্ত-দানা ঢেলে দিল খাসের উপর | বললো £ দানাগুলো 
ঘাল থেকে বেছে নাও। নইলে আম গর্দান কেটে তোমার টুকরো টুকরো 


করৰো ।' 
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দৈত্য ঘর থেকে বোঁরয়ে যেতেই ছেলেটি দঃকড়ে কেদে উঠলো । 
'কাই শহনে মেয়েটি ছুটে এলো । জিজ্ঞেন করলো £ 

কদিছো কেনো গো? 

ঘাদের উপর ছড়ানো পোম্তর দানাগলো দোখয়ে ছেলেটি কাদতে 
বাঁদতে বললো £ “ঘাম থেকে পোষ্ভর দানাগঁল এখন ছাড়াই কী করে 
বলো তো। আর ছাড়াতে না পারলে তোমার বাৰা আমায় কেটে টুকরো 
টুকরো করবে 

“ঠক আছে, তুম কে'দো না, আম সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।, 

এই বলে মেয়েটি দুটি আঙ্গুল তার পারে দিল মুখের মধ্যে আর 
শস কাটলো তিন তিনাট। তাই শুনে রাজ্যের যত লব নেংটি ইদুর ছুটে 
এলো িচাঁমচ শব্দ করতে করতে । 

ওরা এসে দৈত্য-কন্যাকে জিজ্ঞেস করলো £ নরেশ দিন দিদিমান, 
ক করতে হবে মামাদের।' 

“পোষ্ছর দানাগ্ঁল খাটিয়ে খশটয়ে তুলে রাখো এ পান্রটার মধ্যে ।? 

ইদুর গুলো তাই করলো । পোষ্ভর দানাগলি একটি একটি করে 
বেছে নিয়ে ভাত" করে রাখলো এক পান্রে। 

এ-দিকে দৈত্য ঝাঁড় ফিরে দেখে পোম্ভর দানাগাঁল সৰ ঘাস থেকে 
বেছে রাখা হয়েছে । একটা দানাও বাইরে পড়ে নেই । অই দেখে দৈত্য 
বললো £ 

তুমি দেখাছ বেশ চালাক চতুর ছোকরা ! যা বলোছি তাই তামল 
করেছো ঠিক ঠিক। 

দৈত্য একটু থামলো! আবার বঙ্গলো £ “তোমাকে এবার আর 
একটা কাজ করতে হৰে। ওই যে সামনে যে জলা জাঁমটা দেখত্তে পাচ্ছো, 
ওটার সবটা জল সে'চে ফেলবে । আর তাতে চাষ করৰে ভূট্োোর। কাল 
সকালেই যেন পাকা ভুট্টোর থৈ খেতে পার আমি । নইলে তোমার 
গদান নেবো ।? 

দৈত্য তো বলে খালাস। কিন্তু রাতারাতি ভুটোর চাব করে ভুট্টো 
ফলয়ে লেই ভুট্টোর থৈ খাওয়া কী সম্ভৰ? 

বুক ফেটে অর কালা এলো । চোখ মৃছতে মুছতে সে আবার দৈত্য- 
কন্যার কাছে গিয়ে উপা্ছত হোল । আর বললো তাকে সৰ কথা । 
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তাই শুনে দৈত্য-কন্যা তাকে আবার আ*্বাস করলো, বললো £ “তুম 
ভেৰো না। আমি সব ব্যবস্থা করাছি।” 

এ ৰলে সে জবলম্ত একটা চাব্‌ক নিয়ে এলে কোথেকে। আর 
চাবকটা 'দিয়ে জলা জামতে আঘাত করতেই জলটা তার শুকিয়ে গেলো । 
ছ্িতীয়বার চাবুক দিয়ে আঘাত করতেই জামটায় ভুট্রোর চারা গাঁজযে 
উঠলো । তৃতীয়বার মাঘাত্ত করতেই ভুট্টোর চারাগুলি দেখতে না দেখতে 
বড়ো হয়ে গেলো আর পাকাপাকা ভূট্টোয় নুয়ে পড়লো । আর একবার 
আঘাত করতেই গাছের পাকা ভুট্োগলো ভাজা খে হয়ে গেলো । আব 
তাই সকাল বেলা ছেল্টো দৈত্যকে দিলো খেতে। 

মেয়েটি তখন ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো £ 

দ্যাখো, আমাদের তিন বোনকে একই রকম করে সাজয়ে-গবাঁছিযে 
তোমায় বলবে এবার বেছে নিতে আমরা কে, কোন বোন । বলতে না 
পারলে বাবা নেবে তোমার গর্দান ) 

মেয়োট এবার থামলো । আবার বললো £ “তুমি কিন্তু ঘাৰডে 
যেয়ো না। আম সকলের আগে আগেই থাকবো । আর একটা পা 
আর একটা পায়ের উপর তুলে নাচাতে থাকবো । মেজো বোন থাকবে 
মাঝথানটায় আর বড় দিদি তোমার মখো-মুথি। বুঝলে, তমার কোন 
অসীবধে হবেনা চিনতে ॥ 

দৈত্যা-কন্যার কথামত সে তাই করলো ' আর ভালই ভালই এাড়য়ে 
গেলো এবারকার পরাক্ষাতেও। 

দৈত্যটা এবার চটে গেলো রীতিমত্তো । বললো £ 

দাঁড়া, তোকে আম ট করছি এবার । তোর মুরোদ কত দেখৰো 


এবার ।' 
বনের গাছ পালা সব দোখিয়ে দৈতটা বলে উঠলো ৪8 


“এগুলো সব কাল সকালের মধ্যে কেটে রাখাঁব। মাজিয়ে রাখাঁৰ 
পরপর । নইলে তোর গর্দান ঘাবে। কেউ তোকে আর বাঁচান্তে পারৰে 
না বলে রাখলাম ।' 
ছেলেটি দৈত্য-কন্যার কাছে গিয়ে সৰ ৰললো। দৈত্য-কন্যা সৰ 
শুনে বললো £ “হণ, এবার আর রক্ষে নেই। পালাও। বাঁচতে চাও 
তো পালাও 1, 
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দৈত্য-কন্যা থেমে আবার প্রশ্ন করলো £ “আচ্ছা, তোমার বাপ-মা 
আছেন? 

'আছেন।' 

"চলো, জামরা দুজন তাঁদের কাছে পালিয়ে যাই । আমার বাবা 
তোমাকে এবার মেরে ফেলবে । যাবার সময় একটা শানপাথর সঙ্গে 
নিও আর নিও একখানা চিরুনী। আম একখানা তোয়ালে নেবো 
সঙ্গে । 

তাই নিয়ে ওরা দুজন বনের পথ ধরে বৌঁরয়ে পড়লো । তারপর 
শুরু করলো ছ.টতে। 

এদকে সকাল বেলা ঘৃম থেকে উঠে দৈত্য দেখে বনের একটা 
গাছও কাটা হয় নি। রাখা হয় নি কেটে কেটে সার করে সাঁজয়ে। 
তাই দেখে তার ভয়ানক রাগ হোল । সে তার মেয়ের নাম ধরে ডাকলো £ 

“পাজি, হতচ্ছাড়াটা গেলো কোথায় ? ডেকে আনো, আম এক্ষুনি 
তার ঘাড় ভাঙৰ ॥, 


দৈভ্যটা গজাতে শব করলো । 


“ক? পালিয়েছে? পাঁলয়েছে তো তোরা সব করছিল ক? যা, 
যেখান থেকে পাঁরস, ধরে নিয়ে আয়। ওদের আম আজ ঘাড় 
মটকাবো | 

দৈত্য-বাঁড়র লোকজন সব বেরুলো ওদের ধরবার জন্য । মেয়ে আর 
ছেলোঁট যেই দেখলো তাদের ধরবার জন্য সবাই ছুটে আসছে, মেয়োট 
তখন করলো ক অভাতাঁড় সে নজেকে একখানা গম ক্ষেতে পাঁরিণত 
করলো । আর ছেলেটাকে বানয়ে দিলে এক চাষী । গমের চারাগল 
সে বাঁঝ তদারক করছে এক মনে । তাকে দেখে দৈত্যপুরীর লোকজন- 
সব বলে উঠলো £ 

“আচ্ছা িসান ভাই, তুমি তো ক্ষেতের কাজ করছিলে । এ পথ 
দয়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে পালাতে দেখেছো ? 

“একটা ছেলে ? একটা মেয়ে ? 

হুশ্যা হ্যা, একি ছেলে আর একটি মেয়েকে দেখেছো ? 

বাঃংরে, দেখলাম না! 
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“দেখলে ? সত্তা কোন দিকে গেলো? 

“মে কি এখন!” 

প্তবে কখন ? 

“আম যে তখন আমার গমের ক্ষেতে লাঙলও দিইাঁন। সেোঁকি 
আজকের কথা? 

“ভা, এখন যাদ আমরা ছংটে যাই, তাদের ধরতে পারবো নাগ” 

“তা পারবে না, বাপু । ওরা যেচলে গেছে এখন অনেক দর 

দৈত্য-পুরীর লোকজন তখন একে গ্পরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে 
লাগলো । নিজেরা তারপর ঠিক করলো ঃ 

“এখন 'মাছীমাছ শহধু ওদের পেছনে ছুটে গিয়ে ক হবে? তার 
চাইতে চলো, কর্তাকে গিয়ে বালগে ওরা চলে গেছে অনেক দূর ।” 

ওরা দৈত্বয-পৃরণতে ফিরে এসে সব জানালো কর্তাকে । কতাতে। 
ভাই শুনে রেগে আগুন 1-- 

গলে গেছে অনেকদূর! আহম্মকের দল ! আরে বাল, পে 
কাউকে দেখতে পোল ? 

হুশ্া কতণ, এক চাষা-তার গমের ন্ষেতে চারা পঃতাঁছিলো ।' 

ঠিক ধরেছি। যা ছুটে যা, বেশণ দূর পালায় নি। ওই চাষাঁটাই 
হোল ছেলেটা আর গমের ক্ষেত হোল মেয়েটা । ধরে নিয়ে আয় 
দু'জনকে । আম আজ তাদের রন্তু খাবো ।? 

দৈত্য-পুরীর লোকজন সব ছন্টলো আৰার ওদের ধরতে । ধেষে 
চললো শা শাঁ করে আকাশ পাতাল বন ৰাদাড় সব কাঁপিয়ে । 

ভাই দেখে মেয়েটি অমাঁন এক ডিগৰাঁজ খেলো চক্ষের নামিষের 
মধ্যে । আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো সে পুরোন এক গর্জা। 
ছেলেটিকেও বললো £ তুমিও এক ডিগৰাজি খেয়ে তাড়াতাড়ি বনে যাও 
এক বুড়ো পাদরী । 

ছেলোটি তাই করলো । িগবাঁজ খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে গেলো 
ৰুড়ো এক পাদরাী সাছেৰ। 

পথের ধারে পাদ্রী সাহেবকে দেখতে পেয়ে দৈত্য-পুরীর দল-ৰল 
সব তাকে ঘরে ধরলো । শুধালো £ 

একটি ছেলে ও একটা মেয়েকে তানি এ পথ 'দিয়ে যেতে দেখেছেন কিনা! 
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তাই শুনে পাদরণ বলে উঠলেন £ “নে আর দেখান ! একটি ছেলে আর 
সুন্দর একটি মেয়ে ভো। ওরা তো আমার চোখের উপর 'দয়েই গেলো ।, 

“তাই নাক? কখন গেল? কত দর গেলো? 

“সেকি আজকের কথা? বুড়ো পাদর পুরোন কথা বুঝি স্মরণ, 
করবার চেস্টা করলেন । -_-আমি তো তখন এ গাীর্জাটা সবে তৈযোর 
করাছলাম। তা অনেকদিন হোল বটে ।, 

"অনেকদিন হয়েছে ? 

“তা হয়েছে।” পাদ্রী পাকা দাঁড় নেড়ে সায় দিলেন। 
হয়েছে । গণীর্জাটা তো এখন ভেঙেই পড়ছে 

“এখন ছুটে গেলে ধরতে পারবো ?%, 

“তাকি আর পারবে? ওরা অনেকদূর চলে গেছে।; 

সাই শুনে দৈত্যের দল ফিরে গেলো আবার দৈত্য-পুরীতে । তারা 
[গয়ে বললো স্ব কতণকে। 

কর্তা শুনে হো রাগে কাই। 

“বাল, ওর আহম্মুকের দল, পথে কাউকে দেখতে পোল?” 

হশ্া কর্তা, একটা বুড়ো পাদরণ সাহেব তাঁর গাজায় যাচ্ছিলেন। 
আমরা তো তাঁর কাছ থেকেই সব জানতে পারলাম! আরও বললো £ 

“পাদরী সাহেব বললেন, আম যখন গণ তৈরী করাছিলাম, তখনই 
ওদের দেখোছলাম। ওরা আমার কাছ থেকে পথের হাদশ নিয়ে গেলো । 
তা এখন গণজাটা তো ভেঙে পড়ো পড়ো । এখন ওদের পিছ নিলে কি 
আর ধরতে পারবে % 

ধরতে পারবে! আরে বেকুব, আহম্মহকের দল, ওই বুড়োটাই 
তো ছেলেটা আর গাঁজা হোল মেয়েটা । বোকা পেয়ে তোদের ধোকা 
দয়েছে। যাক, হোদের কম নয়। আমি এবার নিজে যাবো, দোৌখ রেহাই 
পায়'কি করে? 

এ ৰলে কতণা নিজেই ছটলো এবার হন্তদস্ত হয়ে। 

মেয়েটি তার বাপকে ছুটে আলতে দেখে বালে উঠলো £ “এবার আর 
রক্ষে নেই ! ৰাৰা নিজেই আসছেন । এসে আমাদের ঘাড় ম৪কাবেন।' 

মেয়েটি তখন ছেলেটাকে ডেকে বললো ৪ “তোমার পকেটের চিরুণণটা 
তাড়াভাঁড় ছহড়ে দাও পথের উপর ।” 
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ছেলেটি তাই দিলো । আর সচ্গে সঙ্গে পথের উপর সৃষ্টি হোল 
গভশীর এক জঙ্গল | জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললো দৈত্য । আর 
এরই ফাঁকে ওরা দু'জন এগিয়ে গেলো অনেক দূর। 
সে কিন্তু বেশণ দূর নয়। দেখতে না দেখতেই বাপ তার নিজ যাদুবলে 
গভীর জঙ্গলের মধ্যে সর্‌ পথ একটা করে নিলো । আর সে পথ দিয়ে 
ছুটে এসে দু'জনকে মাবার ধরে ফেললো । 
তাই দেখে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো £ করছো কি? তোমার 
শান-পাথরাট এবার ছহ্ড়ে দাও | বাবা যে ধরে ফেললো ।, 
ছেলেটি শান-পাথরটা ছহড়ে 'দলো 'আর সঙ্গে সঙ্গে পথের উপর 
সৃষ্টি হোল আকাশ-ছোঁয়া এক উ*চু পাহাড | সব পথটা জুড়ে বসলো 
'পাহাড়টা। এদক ওাঁদক যাওয়া-আসা করার উপায় রইলো না কোনো । 
দু'জনে আবার ছুটতে শুরু করলো ছঃট _ ছ্‌ট-_ছংট ! এক সময় 
পেছন ফিরে দেখে বাপ তাদের পিছ নিয়েছে আবার । পাহাড় কেটে 
এক সুডঞ্গ দিয়ে বাবা তার বোঁরয়ে এসেছেন আবার নিজের যাদদ বলে। 
এই বুঝি তাদের ধরেই ফেললেন। 
সে তখন করলো কি, কোমর থেকে তোয়ালেটা খুলে ছস্ডে দিলো 
পথের উপর । আর দেখতে না দেখতে পথের মাঝখানে হয়ে গেলো মস্তো 
একটা লেক। ওরা দু'জন লেকের ওপাবে এক জাঁতা কলের সামনে 
গিয়ে দাড়ালো । 
তাই দেখে দৈত্য মহা চটে গেলো । মেয়েকে ডেকে বললো £ “বে-জন্মা 
কোথাকার, খুৰ তো গোল লেকের ওপারে ! এখন ফিরাৰ কি করে? 
মেয়ে বাপের কথার কোন জবাব দিলো না। ছেলেটাকে শুধু 
বললো £ “আর দের নয়। জাতাকলের দাঁড়টা গলায় জড়িয়ে এখনই 
'ঝাঁপয়ে পড়ো জলে । উপায় নেই । নইলে প্রাণ হারাতে হবে দুজনকে |, 
ছেলেটি তাই করলো । জাঁতাকলের দাঁড়টা গলায় জাঁড়য়ে ঝাঁপয়ে 
“পড়লো সে জলে। সম্গে সম্গে তারই বাঁঝ দম আটকে আসাছলো। 
ভয় পেয়ে সে আঁতকে উঠলো । 
“না, ভয় পেয়ো না, তোমার কিছ: হয় নি। বাৰারই গলায় জাতা- 
কলের ৰাঁধনাট আটকে গেলো। আর তান জলের 'নিচে গেলেন 
তাঁলয়ে 
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মেয়েটির চোখদ:ট ছলছল করে উঠলো । বললো £ “আমার বাৰা আর 
নেই। এবার চলো তোমার মা-বাবার কাছে। 

মেয়েটিকে নিয়ে ছেলেটি তার ৰাপ-মায়ের কাছে এসে উপাশ্থত হোল। 

বুড়ো কর্তা আর গিম্নী দশর্ঘ দিন পর ছেলেকে পেয়ে খাব খুশশ 
হোলেন। মেয়োট তখন ছেলোটিকে বগলো £ তুমি এখন তোমার বাপ- 
মায়ের কাছে থাকো । স্বথ শান্ততে তাদের সঙ্গে দিন কাটাও, আম এখন 
বাবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে চললাম | বাবাকে তো আমার জন্যই প্রাণ 
হারাতে হোলো । 

মেয়েটি ছেলেটার একখানা হাত ধরে এবার বলো £ 

“তন বছর পর আমন আবার ফিরে আসবো । খন আমাদের [বয়ে- 
থাহবে। স্ুখে-শাস্তিত ঘর-সংসার করবো 1? 

এই বলে দৈত্য-কন্যা বোরয়ে গেলো । যাবার সময় অর হাতের 
আংটিটি খুলে করে নিল সমান দ'ভাগ | এক্সটটা ভাগ ছেলেটির আঙঃপে 
সে পরিয়ে দিলো । অপরটি নিজে পরলো । বললো £ “আংটর কথা ভুলো 
নাযেন। তিন ৰছর পর কম আবার ফিরে আসবো । তিন বছর পর 
দেখা হবে আবার । 

ছেলেটি কিন্তু সব কথা ভুলে গেলো। 

এদিকে ৰাপ-মায়ের পিডাপপীড়তে বিয়ে করতেও রাজ হোল । 

বিয়ের দিন কিন্তু কোখেকে এন জিপসণ মেয়ে এসে হাঁজর হোল। 
সে বরের সঙ্গে পান-আহার করতে চাইলো । খানা-পিনার ফকিভালে বরের 
পানায়র গ্লাসের মধ্যে টুক করে সে এক সময় তার হাতের আংটটা ফেলে 
'দিলো। বর তা দেখতেও পেলো না। 

এঁদকে হয়েছে ক, বর এক সময় তার গ্রাসের মধ্যে নিজের হাতের 
আংটর মত আর আধখানা আংট দেখতে পেয়ে অশতকে উঠলো । মাংটি 
দেখে পরোন কথা সব তার মনে পড়ে গেলো । 

সেই প্রাতশ্রাত ! 

তার বিয়ের কা । যেমেয়ে বারবার তার প্রাণ রক্ষা করেছে তার 
সঙ্গে অর বিয়ের কথা। সেতার নতুন সম্ক্ধ দিলো ভেঙে। আর 
1ৰয়ে করলো তার পুরোন বাগদত্তাকে ৷ 

সুখে শান্তিতে তারপর দুজনে ঘর সংসার করলো অনেক দিন। 
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এক ছিলো কারিকর। তার ছিলো অনেক টাকা-কাড়, ধনদৌলত্ত। 

কম্তু থাকলে কি হবে? সব কিছু সে উীঁড়য়ে দিলো মদ খেয়ে 

আর জুয়া খেলে। শেষ মেন এমনই তার পাঁরণাঁত হোল, দুবেলা আর 

খাবারও জহটতো না। না খেয়েই তাকে কাটাতে হোত রাত-দিন। 
এমাঁনভাবে কাটছিলো তার কাল। 

একরাম্রে সে স্বপ্ন দেখলো তার দুটি পাখা গাঁজয়েছে। 

ঘম তার ভেঙে গেলো । ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো । হাত বাঁডয়ে 
দেখলো, সাত্য সাত্য পিঠে তার পাখা গাঁজয়েছে দৃ'খানা | পাখা দ"খানা 
সে নেড়ে চেড়ে দেখলো। সাঁত্যকারের পাখাই বটে। নতুন পাখায় ভর 
করে সে তখন উড়ে চললো আকাশ পথে। উড়তে উড়তে কত্ত দেশ 
দেশান্তর সে পার হয়ে এলো । তারপর এক সময় এসে ৰনলো এক 
দুর্গের উপর নীচে নামতেই তাকে দেখে রাজপন্র ছুটে এলো । জিজ্দেস 
করলো ঃ 

“কোথেকে আছো তুম 2 

'আসাছি অনেক দরে থেকে ।' 

“তা, তুমি তোমার পাখাটা বিক্রী করবে? আম কনৰো ।' 

“হয, করবো ।, 

“কৃত দ।'ম নেবে? 

“এক হাজার মোহর, |? 

“বেশ নিয়ে যাও!” রাজপন্তর তাকে হাজার মোহর গুণে দিলো । 
বললো £ঃ “ডানা দুটো নিয়ে তযাম এখন ৰাঁড় যাও। মাস খানেক পরে 
এসো। আমি তখন পাথা তোমার রাখৰো 

কারকর উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলো । 

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেলো । এক মাস কেটে যেতেই 
কারিকর তার পাখা দুখানা নিয়ে আবার উড়ে চললো রাজবাঁড়। 

রাজপব্ন তাকে দেখে বললো £ “তুমি এসেছো, ভালই হোল। এবার 
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ডানা দুটি আমার পিঠে জুড়ে দাও। আমিও উড়্ৰো তোমার মতো ।' 

কারকর তাই করলো । শুধ- তাই নয়। একটা কাগজ নিয়ে 
তার উপর লিখে দিলো ডানা ঘুরিয়ে কি করে ওপরে উঠতে হয় ; কি করে 
নামতে হয় নিচে। 

তাই দেখে দেখে রাজপান্র শিখে নিল কি করে ডানা ঘোরাতে হয়, 
চালাতে হয় কিভাবে । রাজপ.ত্র একটুখানি আকাশে উড়ে মাবার নেমে 
এলো মাটিতে । কাঁরকরকে রাজপাত্র আবার একগাদা টাকা কাঁড় উপহার 
দিলো । বললো ঃ “এ ফ্লোরিণগৃলি নাও । তুমি খরচ করো ।' 

রাজপুত্র কারকরকে একটা ঘোড়াও দিলো । বললো ঃ উড়ে এসেছে । 
এখন হেটে বাড়ি যাবে কি করে? এ ঘোড়াটা নাও। ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে ৰাঁড় যাও।, 

বাজপাত্র তখন কাঁরকরের নির্দেশ মত ডানাদটি পিঠে বেধে উদ্ড 
চললো দক্ষিণ মখো | কিন্তু দাক্ষণ দিক থেকে উঠলো প্রচণ্ড একটা ঝড। 
আর তকে নিয়ে চললো উত্তর মখো । ঝড়ের দাপটে রাজপান্রও দূলতে 
লাগলো এপাশ-ওপাশ গাছ-পালার মতো। আর ভাসতে ভাসতে এসে 
পেশছল নবম রাজ্যে । শহরে পেশছে দেখে আগংন লেগে গেছে এক 
জায়গায় । তাই দেখে রাজপধ উপর থেহে নেমে এল ডানাগহটিয়ে | 
আর আশ্রয় নিলো এক বাড়তে । বাড়তে ছিল এক বাঁড়। রাজপত্র 
ভার কাছে খাবার চাইলো । 

বডি তাকে খানিকটা ছাতু খেতে দিলো । রাভপত্ত সেই শুকনো 
খাবার খেলো না। না খেয়েই ঘ্বাময়ে পড়লো । পর দিন সকাল হঙ্গে 
একটা কাগজের উপর খাবারের নাম লিখে টাকা দিয়ে ঝড়িকে সে 
পাঠিয়ে দিলো খাবারের দোকানে । চিঠি মতো দোকানণ বুড়ধর হাতে দিলো 
টাটকা খাবার । 

খাৰার নিয়ে বুড়ি ৰাঁড় ফিরলো । রাজপ্র নিজে খেলো । ঝাঁড়কেও 
খেতে দিলো । খেয়ে দেয়ে রাজপনত্র বইরে এসে দাঁড়ালো । দেখলো £ 
চারগুলা রাজবাঁড়র নিচের তিন তলা হোল ইটের তৈয়েরী কিন্ত; সৰ চেয়ে 
উপরের চারতলাটি হোল কাচের । 

রাজক্‌মার স্ভাই জিজ্ঞেস করলো ঃ “ওখানে কে থাকে জানো ? 

“খানে থাকেন আমাদের রাজকন্যা । রাজা তাঁকে কোথাও যেতে 
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দেন না। বের্তেও দেন না। একটা দাঁড় ঝাঁলয়ে রাখা হয় বাইরে। 
তাই দিয়ে খাবার-দাবার পাঠানো হয় ওর কাছে।, 

বুড়ি আরও বললো £ রাজকন্যার জন্য একটি বিও রয়েছে । তার 
আলাদা একটা ঘর আছে। রাত্রে সে ওঘরে শোয়। দিনের বেলা 
শুধু থাকে রাজকন্যার কাছে। 

রাজপাত্র মব শুনলো । তারপর ডানায় ভর করে উড়ে গেলো কাঁচের 
ঘরে। গিয়ে কাঁচের ঘরের দরজা জানালা লব পরথ করে দেখে নিলো। 

প্রকাণ্ড একটা ঘরে ঢুকে দেখে প্রশস্ত এক পালক্কে অপরূপা এক 
বাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। রাজপ্ন্র রাজকন্যাকে অনেক ডাকাডাঁক 
কবলো। এগিয়ে গিয়ে নাড়াও দিলো গায়ে । কিন্তু রাজকন্যার কোন 
সাডা নেই। প্রাণহীন দেহটি অসাড় হয়ে পড়ে রইলো । 

একমময় তার নজরে পড়লো, রাজকন্যার কপালের মাঝখানটায় একটা 
মোমবাতি জ্বলছে মিটামট করে । আলোটা তুলতেই রাজকন্যার দেহে প্রাণ 
ফিরে এলো। ধড়ফড় করে সে উঠে বললো । ভিনদেশশ রাজপননকে 
[জদ্রেস করলো £ কে সে? কিকরেবা সে এসেছে এ ঘরে? 

ভিন দেশী রাজপুত্র সব কথা তাকে জানালো । তাই শুনে রাজপ:ত্রের 
সঙ্গে রাজকন্যার খুব ভাব হয়ে গেলো । রাজপযুন্রের গলা জাঁড়য়ে সে বলে 
উঠলো £ঃ 

“আমায় এখানে ফেলে তুম যেয়ো নাগো। আমতা হলে মরে 
যাবো।? 

“না না, আম তোমায় নিয়ে যাবো 1” রাজপান্তর তাকে আশ্বাস দেয়। 
_তুমি ভেবো না। আমার এ ডানার সাহায্যে তোমাকেও আমি নিয়ে 
যাৰো।, 

[কল্তয নিয়ে আর যাওয়া হয় না। শুধু ভাবাই সম্বল | 

রাজপ্ান্ত্র শত ভেবে ভেবেও কোন কল কিনারা ৰাতলাতে পারলো 
না। সে রোজরান্রে আসে। রাজকন্যার ঘরে ঢুকে কপালের উপর 
থেকে তার মোমের আলো সারয়ে রাখতেই রাজকন্যার প্রাণহীন দেহে 
জগবন ফিরে আসে । গল্প গুজব করে সারা রাত কাটায় দ'জনে। তারপর 
ভোর হতে রাজকন্যার কপালের উপর মোমবাতটি জেদবলো দিলো সে। 
রাজকন্যার মৃত দেহটি পড়ে থাকে পালক্কের উপর। রাজকন্যার ঠোঁটে 
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চুদ্বনের রেখা একে সে তখন বিদায় নেয়। প্রতীক্ষায় থাকে পরের 
রান্ত্রর জন্য । 

এমান কাটে দিন। কেটে গেল এমাঁন করে ছয় মাস। 

এঁদকে কিন্তু রাজকন্যা মা হতে চললো । 

জামা কাপড় সব পাঁরপুন্ট দেহে তার আঁটসাট হয়ে উঠলো । মাপ-সই 
জামা-কাপড় দেহে আর ফিটই করে না। এখন উপায়? ঝি তাই লক্ষ্য 
করে মহা ফাপিড়ে পড়লো । মহারাজকে সব কথা খুলে লিখে জানালো । 

মহারাজও রীতমত্তো অবাক । সোঁকিকথা! অমন দশা করলো 
কে? কাণ্ডটা কার? 

মহারাজ একটা বুদ্ধি বাতলালেন। ঝিকে ডেকে বললেন : তুমি 
এক কাজ করো । ময়দা গলিয়ে নরম নরম লেচি করে তা দাও 
ঘরময় ছিটিয়ে । বাছাধন রান্রে এসে নাকাল হবে ।: 

[ঝ তাই করলো । একরাশ মযদা গহালায়ে সারা মেঝেতে সে দিলো 
ছাড়য়ে। 

এ 'দিকে রান্রে রাজকুমার রাজকন্যার সঙ্চে মজা ল্‌টে ফিরবার সময় 
টেরই পেল না যে তার জ্‌তোয় ময়দার লেচির ছাপ লেগে আছেঁ। আব 
আর দিনের মত রাজকুমার বাঁড়র ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো আর নাক 
ডাঁকয়ে ঘমাতে লাগলো । 

সকালে বি মৃত রাজকন্যার ঘরে পাহারা দিতে এসে দেখে সারা ঘরে 
জুতোর ছাপ রয়েছে । দে তখনই মহারাজকে সব ব্যাপার জানিয়ে চিঠি 
লিখলো। 

“এ মাপের জদতো পায়ে দেয় যে লোক, যেখানেই থাঞ্ক পাকডাও 
করে নিয়ে এসো আমার কাছে।' 

রাজার নির্দেশ পেয়ে চাকর-বাকর পাইক-বরকন্দাজরা সব ছলো বাড়ি 
বাড়ি। কিন্তু প্রত্যেক ৰাঁড় বাড়ি খঃজেও কোথাও রাজকন্যার মন-চোর 
সেই জ:তোর মালিকের হাদশ পেলো না। ওরা তখন নিজেদের মধ্যে 
বলাবাঁল করতে লাগলো £ রাজ্যের সর্ব তো খইজে দেখলাম, বুড়ির এ 
ঘরটাই বা বাদ যায় কেন? চলো একৰার পাই কিনা খহ্জে দেখি ।, 

'ব্যড়র ঘরে আবার রাজকন্যার মনের মানুষ লুকিয়ে থাককে 
কেনো? কেব্যাঝ আপাত্ত করলো । 


১৪৩ 


জিপসী লোককথা 


“এখানে তোরা দাড়া। আম একবার দেখে আাসি। এবলে সে 
বুঁড়র ঘরে গেলো খংজে দেখতে । সে গিয়ে দেখে কি, সাত্য সাত্য ভিন- 
দেশী এক রাজকুমার ঘরের মধ্যে নাক ডাঁকয়ে ঘুমোচ্ছে। পায়ের নাগরা 
জৃতোজোড়াটি খোলাই হয়নি তখনো । আর সেই নাগরা জ্‌তোয় লেগে 
আছে ময়দার লেচির ছাপ। 

সবাই তখন, ওকে ঘিরে ধরলো । বললোঃ 

চলো মহারাজার কাছে।' 

'ৰেশ, চলো । রাজপাত্র জবাৰ দিলো । বললো £ “একটু দাঁড়াও । 
আম আমার পোষাকটা পরে নি।” 

এই বলে সে তার ডানাদযাট ঢাকৰার জন্য প্রকাণ্ড একটা অলিখাল্লা 

-পরে নিলো। তাই পরে রাজার কাছে গিয়ে উপাচ্ছত হোল ! 

রাজা ওকে দেখে প্রশ্ন করলেন £ 

“অমন কাজ কেনো তুমি করতে গেলে? 

“আম আপনার মেয়েকে ভালোবাসি । 

ভালোবাসো ? 

হশ্যা।? 

“ভালোবাসো ? ওকে তুম বিয়ে করবে? 

হুশ্যা, আমি আপনার মেয়েকে বয়ে করতে চাই ।? 

হহ, বয়ে মাম করাচ্ছে! দু জনকে আম পুড়িয়ে মারবো ।? 

এই বলে রাজা তাঁর "লোকজনকে 'ত্বিন আঁটি খড়-কৃটো-এনে আগুন 
ধারয়ে ওদের পাাঁড়য়ে মারবার হুক্ম দিলেন । রাজকন্যাকেও নিয়ে 
আসতে বললেন। তাই শৃনে রাজকুমার বলে উঠলো £ 

“মহারাজ, মরবার অগে আমাদের একবার হাঁটু গেড়ে বসে প্রাথনা 
করতে অনুমাত দিন |? 

দ্বেশ, মরবার আগে ইন্টনাম স্মরণ করো ।? 

রাজপুত্র তখন রাজকন্যাকে চনপচ্যাপ ৰঙগলো £ 'হাঁটু গেডে বসে 
প্রার্থনা করবার ভাণ করে তাঁম আমার আলখাল্লার মধ্যে ঢুকে 
পড়ৰে টুক করে। 'আর ঢুকে মামার গলা আঁকড়ে থাকৰে। ডানায় ভর 
করে আম তোমায় নিয়ে উড়ে যাবো । রাজবাড়ির লোক আমাদের 
নাগাল পাৰে না।, 


কি 
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রাজকন্যা তাই করলো । প্রার্থনা করার ভাণ করে গে রাজপত্রের 
পোষাকের নীচে ঢুকে পড়লো এক সময়। রাজপনন্ত্ও তখন ডানা ফিউ করে 
উড়ে চললো আকাশপথে । রাজবাঁড়র লোকজন, সৈন্য-সামস্ত তণর- 


খন্ক ছঃড়েও তাদের নাগাল পেলো না। 
উড়তে উড়তে ওরা অনেক দূর চলে এলো । আর এসে বসলো উচ্চ 


এক পাঙ্থাড়ের চড়োয়। এ পাহাডের চূড়োয় রাজকন্যা প্রসব করলো এক 
সন্তান ! রাজকন্যা তখন বললো £ 

“একটু আগুন আনতে পারৰে কোথাও থেকে ? ছেলেটার হাত পা- 
গুলো একটু গরম করে নিতাম ।? 

পাহাড়ের উপর এখন কোথায় সে আগন পায়? রাজপান্র তাই 
মহা ভাবনায় পড়লো। এক সময় নিচে ভাঁকয়ে দেখে দরের ক্ষেতে এক 
কিসান ৰাঁঝ আগুন জবালিয়ে রামা-বাম্া করছে। রাজপনন্ত্র উড়ে গিয়ে অর 
কাছ থেকে একটু শ্মাগুন চেয়ে আনলো । আগুনটা নিয়ে উপরে উঠবৰার 
সময় কি করে তার এক ডানায় আগুন লেগে গেলো । আর সে আগুনে 
একথানা ডানা হার পুড়ে গেলো । এক ডানায় সে আর ভার সামলাতে 
পারলো না। হড়মূড় করে সে আছড়ে পড়লো একেবারে পাহাড়ের 
নিচে । এতথানি পথ ভেঙে সে পাহাড়ে ওঠে কি করে? রাজকন্যার 
কাছেই বা যায়কি করে? বুক ফেটে তার কানা এলো । কামনা থামিয়ে 
সে এক সময় ঠাকুরের নাম করতে লাগলো । 

তার কাতর প্রাথ্না বাঁঝ ভগবানের কানে গেলো । গিনি সাড়া 
দিলেন। রাজপান্রের সামনে এসে শুধালেন $ 


“কাদছো কেনো? 
শক যে বজেন ঠাকুর, কাঁদবো না? আমার পরিবার যে ছেলে কোলে 


করে বসে মাছে পাহাড়ের উপর আমার জন্য । আমাকে সে একটু 
আগুন নয়ে যেতে বলোছিলো । তা আম এখন যাই কিকরে?, 

“মে ব্যবস্থা আঁম করবো । তুমি আমায় কি দেবে 2? 

“যা চাইবেন, ভাই দেবো ।” 

“তাই দেবে? 


হছহশ্যা।? 
- “বেশ, তাই দিয়ো । বললেন, “তবে একটা চৃত্ত করে নেওয়া 
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ভালো । 

ঠাকুর জবাব দিলেন। 

তারপর ঠাক্‌র দুজনকে মায়াবলে ঘৃম পাঁড়য়ে রাখলেন। আর 
ঘুমের মধ্যে তাদের নিয়ে গেলেন রাজপব্লের আপন রাজ্যে । শুধু ত্বাই 
নয়, নিয়ে গিয়ে তাদের ঘুম পাঁড়য়ে রাখলেন নিজ পালক্কের উপর। 
কোলের ছেলেটিকেও তাই করলেন । ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন মায়ের বৃকে। 
ঠাকুগ তারপর বিদায় নিলেন। 

ঘুমের মধ্যে ছেলেটি এক সময় কেদে উঠলো ! আর ত্বাই শুনে 
রাজবাঁড়র সবাই ছ্‌টে এলো । এসে দেখে রাজপুত্র আর ভিনদেশী এক 
রাজকন্যা শুয়ে আছে পালঙ্কে। আর কোলে রয়েছে ফুট ফুটে এক 
[শিশু | তাই দেখে ওরা সবাই চিৎকার করে উঠলো ঃ 

দ্দখুন মহারাজ, রাজপূত্র আবার ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এক 
রাজকন্যাকেও এনেছেন ।? 

মহারাজ ওদের ডেকে পাঠালেন । 

রাজপন্তর ও রাজকন্যা শিশহপাত্রকে নিয়ে রাজ দরবারে এসে হাঁজর 
হোল। বাবা-মাকে যথারীতি প্রণাম করে মার কোলে তুলে দিলো প্রকে । 

বাপ-মা ওদের আশীর্বাদ করলেন । 

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেলো । 

শিশু পাত্রাটও দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো । 

একদিন রাজবাড়ির সবাই গাঁজণয় উপাপনা করতে গেলে, এক ভিখারধ 
এসে হাজির হোল রাজবাড়িভে । 

1ভখারণ রাজপযন্রের নিকট কিছ ভিক্ষা চাইলো । 

রাজপন্ত্র তখন তা ছেলেকে ডেকে বললো £ ধাও তো ৰোৰা, 
ভীঁখরটার হাতে 'কিছ; পয়সা দিয়ে দাও ।” রর 

ভিখারী কিন্তু তাতে রাজ হোল না। ৰললো ঃ 

“আমি পয়সা নেবো কেনো? তুমি কি তোমার প্রাতশ্রুতির কথা 
ভুলে গেলে? 

এই বলে বুড়ো ভিথারণ উ'চু পাহাড়ের নিচে ডানা"ভাঙা রাজপাত্রের 
কান্নার কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিলো । বললো £ “ভেবে দেখো, তুম তখন 'ি 
বলোছলে। আম ঘা চাইব তাই দেবে। কি বলেছিলে? 
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হশ, বলোছিলাম।? 

আম তোমার ছেলেকে চাইছি । ছেলেকে দাও। 

“না। ছেলে আম দেবো না। তুমি টাকা-কাঁড় যত খাঁশ নাও ।” 

“না, টাকা-কাঁড় আম চাই না।' ভিথারীর সেই এক কথা ।--ছেলে 
দাও আমায় । তাঁম যা বলোছলে, ভুলে যেয়ো না। 

রাজপাত্র তখন রেগে গেলো । তরবারখানা বাঁগয়ে ভিখারীকে 
কাটতে গেলো । 

ভিখারাঁটি তখন স্বরূপ প্রকাশ করলো । এক ঝটকায় রাজপত্রের হাত 
থেকে তরবারখানা ছানয়ে নিলো । তারপর ছেলের হাত ধরে বলে 
উঠলো £ “আম তোমার কথা মত ছেলেকে নিয়ে চললাম | 

কন্তু রাজপানত্রও ছাড়বে না। পা ধরে ছেলের টানাটানি করতে 
লগলো। আর ভিখারী তাব মাথা ধরে ' 

দুজনের মধ্যে হেম্ত-নেন্ত টানাটানি শুর হোল। আর এাঁদকে 
ছেলেটির প্রাণ যায় ঘায়। [িখারণ তখন হাতের তরবারখানা দিয়ে 
ছেলেটাকে সমান দুখান করে ফেললো কেটে । বললো £ “এ নাও, তোমার 
ভাগ তুমি নাও। আমার ভাগ মাম |? 

ছেলেকে দখান করে কাটতে দেখে রাজপান্র তখন বলে উঠলো £ 
“ছেলেটাকে তুমি হঙ্গন কেটেই ফেললে, তখন আর ওর আধখানা নিয়ে 
আঁমক করবো? তুম নাও সবটা ।' 

ভিখারী তখন ছেলেটার দেহের দুটো ভাগ জোড়া লাগিয়ে একবার 
হাত বুলালো তার উপর । আর দেখতে না দেখতে ছেলেটি লাফিয়ে 
উঠলো প্রাণ লাভ করে। 

“এই নাও, হোমার ছেলে । আম তোমার ছেলে নিয়ে আর কি 
করবো ? তোমার পাপের প্রায়শ্িত্তও মিটে গেল এখানে ।, 

এই বলে ভিখারধ ছেলের মাথায় হাত বাঁলয়ে আশীর্বাদ করে বিদায় 


নলো। 
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সে অনেকদিন আগের কথা | তখনকার দ্‌'জন চোরের কথা । 

এক চোর থাকতো শহরে আর এক চোর থাকতো গাঁয়ে । একাঁদন 
চার করতে গিয়ে দু'জনের হোল দেখা । গাঁয়ের চোর তখন শহরের 
চোরকে ডেকে ৰললো £ 

“হশ্]া ভাই, শুনতে পাই তুমি নাক হয়েছো নামকরা চোর। গায়ে 
যখন এসেই পড়েছো তখন তোমার ক্ষমতাটাও একবার পরথ করা যাক। 
এ গাছের আগায় কাকের বাসাটা থেকে কাকের ডিম চুরি করতে পারবে 
ল্‌কিয়ে ? আহলে বুঝবো হ্যা, চংরাব্দ্যায় ভোমার হাত পাকা ।, 

“আরে ছ্যাঃ, কাকের বাসা থেকে 'ডিম চার, ও একটা বাহাদারর 
কাজ নাঁক ? 

এই বলে শহরে চোর জামা জুতো ছেড়ে তরতর করে উচু গাছটায় 
উঠে গেলো । আর কাকগিম্সীর অলক্ষ্যে কাকের বাসা থেকে তার ডিম 
কয়টি চার করে নেমে এলো নিচে । একগাল হেসে বললো £ 

“কেমন গেয়ো ভাই, চার করতে পার কিনা দেখো । আরে ডিম 
ধোয়া গেছে কনা কাকগলো জানতেই পারে নি! 

এদিকে হয়েছে কি, শহুরে চোর তরতর করে গাছে চড়তেই গেখয়ো 
চোর তার জামা-কাপড় জুতো সব তুলে নিলো । শহরে চোর জানতেই 
পারলো না কখন সে এ কাজ করলো । গাছ থেকে নেমে সে দেখে তার 
জামা-জুতো সৰ উধাও । জানতে পারলো না যে গাঁয়ের চোর কখন হাত 
সাফাই করেছে। 

শহ্‌রে চোর তখন গাঁয়ের চোরকে ডেকে বললো £ “তুমি ভাই আমার 
চাইতে পাকা চোর। চলো আমরা দুজন এবার থেকে চোর-চোর 
ভাই-ভাই হই।” 
তখন থেকে ওরা দু'জন ভাই-ভাই। 

সেই থেকে দজনের খুব ভাব। এক বন্ধ; আর এক কধ্‌কে না 
দেখে থাকতে পারে না এক দণ্ড । কথায় বলে চোরে চোরে মাসতুতো 
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ভাই। এদের বেলায়ও ভাই। 

দ কধৰ একাঁদন শহরে এসে পেশছল। আর দঃ*জনে বিয়ে করলো 
এক মেয়েকে । শহরে ৰখ, একাঁদন গাঁয়ের ক্ধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে 
বললো £ 

দ্যাখো ভাই, এটা শহর । পাড়াগাঁ না। দঃজনে মিলে এক মেয়েকে 
বিয়ে করাটা ভালো দেখায় না। ত্বাম বরং ওর সঙ্গে ঘর সংসার করো ।, 

হশ্যা ভাই, তাই হবৰে। ও একা আমার সঙ্গে ঘর করৰে।” গায়ের 
চোর সায় দিলো । 

শকন্ত। তা তো হোল। নতুন বৌ নিয়ে ভাঁম সংসার পাতবে 
কোথায় ? টাকা-কড়ি সব আসবে কোথেকে ? 

ত্দাম শহুরে মান্য সে তামি ভাববে ।? 

গাঁয়ের চের জবাব দিলো । 

দু'বন্ধু তখন হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ির সামনে এসে উপাঁচ্থিত 
বহাল। 

শহরে চোর তখন গাঁয়ের চোরকে বললো £ 

“দেখো ভাই, রাজৰাড়তে ঢুকে রাজার খাজাপ্চখানা থেকে টাকা চার 
করতে হবে। তর একটা মতলব বাতলা ও ।” 

তম শহরে লোক, সে ভাম বাতলে দিয়ো ভাই । আম ভাবাছ, 
সি'ধ কেটে আমরা দুজন রাজবাড়তে ঢুকবো এক এক করে।; 

“বেশ, তাই হবে ।” 

দু,চোর তখন চাপ চাপ রাজবাঁড়তে গিয়ে কলো । দহজনে তখন 
[স'ধকাঠি 'দয়ে ছাদে এক গর্ত করলো । আর গাঁয়ের চোর সেই 
গত 'দিয়ে নিচে মাথা গাঁলয়ে দিলো । এবং রাজকোষ থেকে দশ, 
তোড়া টাকা হাতড়ে বেরিয়ে এলো । অই নিয়ে দুই ৰধু ফিরলো বাড়। 

এদিকে সকালে রাজা ঘ.ম থেকে উঠে দেখেন, রাজকোষ থেকে 
দ.-দুশ” তোড়া টাকা খোয়া গেছে বেমালুম । 

রাজা সরাসাঁর তাঁর কয়েদণথানায় 'গিয়ে হাঁজর হলেন | দীর্ঘ মেয়াদ? 
বুড়া চেরটাকে ডেকে বললেন ঃ 

“তম তো বাপ; অনেক দনের জেল-ঘুঘু। সব খেশজ-খবর রাখো । 
প্রাঞ্ভাপ্ডার থেকে দশ" ভোড়া টাকা চুর গেছে । ফিদ্ভ্‌ চোরের কোন 


১৭৪৯ 


জিপসী লোককথা 


হদিশ নেই। রাজবাড়ির কোথাও কোন ছাপ নেই চোর ঢোকার ।” 

'জাছে, মহারাজ) আছে। শেয়ানা চোর, এমন করে সি'ধ কেটেছে, 
আপনার চোখ গেছে এভয়ে | 

পুরোন দাগী চোর এবার একটু থামলো । তারপর মহারাজকে 
বললো : “আপাঁনি এখন ৰাডি যান মহারাজ । আর প্রত্যেক ঘরে আগুন 
জৰালয়ে ধোয়া দেন গিয়ে। যে ঘর থেকে দেখবেন কুণ্ডল'ণ পাঁকয়ে 
ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সে ঘরেই আপনার শেয়ানা চোব সধ কেটেছে । 

রাজা বাঁড় ফিরে তাই করলেন আর দেখলেন, শুধু খাজাণি 
ঘরের ছাদ দিয়েই কৃণ্ডাল পাঁকয়ে ধোঁয়া বেবুচ্ছে। তিনি ছুটে গিষে 
দেখলেন, চোর সাত্য সাত্য ছাদেই 'স'ধ কেটেছে। 

রাজা আবার পুরোন দাগী চোরেব কাছে ছটে গেলেন। এবং 
সব বললেন । তাই শুনে দাগী চোর বললো £ ভাববেন না মহারাজ, 
আপনার চের আবার আসবে চাঁরর মতলবে । আপান গিয়ে গতের 
নচে এক জালা সেদ্ধ গুড় রেখে দিন গে । আপনার চোর বাবাজির 
ঠিক শিক্ষা হবে।, 

রাজা তাই করলেন। দাগ চোবের কথামত একজালা সেদ্ধ গুড 
গতে'র নাচ রেখে দিলেন। 

এদিকে বান্রে গের এসে গত দিয়ে মাথা গাঁলয়ে নামতে গিয়ে পড়াঁৰ 
তো পড় একেবারে ফটন্ত গড়ের মধ্যে । গাঁয়ের চোর তখন শহরের 
চোরকে ডেকে বললো £ “ভাই, আম তো ফ:টন্ত গুড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে 
পুড়ে মরলাম | আমার পোড়া মুখ আর দেখতে দিয়ো না কাউকে । তি 
বরং আমার মাথাটা কেটে নিও, পশতে রেখো কোথাও |” 

শহরের ঝধু তাই করলো । মাথা গাঁলয়ে কোন রকমে বন্ধুর 
মাথাটা কেটে নিয়ে সে তা কবর দিলো বনে গিয়ে। 

এদিকে রাজা সকাল বেলা থাজাগিখানা ঘরে গিয়ে দেখেন সাঁত্য সাত্য 
ফাঁদে পড়েছে চোর । তবে চোরের মাথা নেই! ধড়টাই শুধু পড়ে আছে 
গুড়ের জালার মধ্যে । 

রাজা অমাঁন ছুটে গেলেন দাগণ চোরের কাছে। গিয়ে বললেন £ 
তুমি ঠিকই বৃদ্ধি দিয়েছো । চোর ধরা পড়েছে । তবে এ চোরের মাথা 
নেই। স্কন্থধকাটা চোর। আছে শুধু ধড়।+ 
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বলেন কি মহারাজ, চোরের মাথা নেই? জবর মাথা দেখছি! 
মহা শেয়ানা, | খাঁড়বাজ। সম্গে ধৃত" সার্গাৎও আছে। আপনি এক 
কাজ করুন, মহারাজ |; 

বুড়ো চোর একটু থামলো । তারপর ৰললো £ গলা-কাটা চেরটাকে 
[নয়ে গিয়ে নগর তোরণে ঝ্যীলয়ে রাখতে বলে দিন। দেখবেন, যে 
শেয়ানা চোর ওর মাথাটা কেটে নিয়েছে সে নিঘাৎ আসবে তার ধড়টাও 
চর করতে । আপাঁন আপনার পাইক-বরকন্দাজ-সৈন্য-সামন্তদের নজর 
রাখতে বলবেন ওর উপর 1" 

রাজা তাই করলেন। চোরের গলা কাটা দেহটা নগর-তোরণে টাওয়ে 
রাখতে নিদেশ দিলেন । বাছা বাছা বিশ জন সৈন্যও মোতায়েন করলেন 
তার পাহারায় । - 

এদিকে শহরের চোর করলো কি, শাদা একটা খচ্চর ও একখানা 
এককাগাড়ি কিনলো সে। আর নিলো বশ ঝোতল মদ ধরে এমন একটা 
[পে । গাড়িত তাই ৰোঝাই করে সে দিধে গিয়ে উপাশ্থিত হোল 
যেখানে তার সাগাতের শব ঝাঁলয়ে রেখেছে সেখানে । নিজেরও বুড়ো 
থুডথড়ে এক গাড়িওয়ালার বেশ নিলো । নগর-তোরণের কাছাকাছি 
এসে সে তার মদের পিপেটাকে রাস্তায় এমন করে ছহড়ে দিলো 
যাথেকে মদের বোতলগনলি বাঁঝ সব ছাড়িয়ে পড়লো । গাড়িখানাও 
রাস্তায় ৰকল হয়ে পড়লো । বুড়ো গাঁডিওয়ালা তখন দাঁড় ছিড়ে, 
চুল 'ছড়ে 'আধষাটে কাম্মা জুড়ে দিলো । কাদতে কাঁদতে বললো £ 
সে গরবৰ মান্ষ। বুড়ো হয়েছে, চোখে ভল দেখতে পায় না। 
তাই গাড়ি থেকে অর মাল পন্ধ সব পড়ে গেলো। মালিক তাকে 
কোতল করৰে। জানে মেরে ফেলবে* কি সর্বনাশটাই না ছোল তার! 

বুড়ো গাঁড়ওয়ালা বুক ফাটা মরা কান্না শুরু করলে । _-1ক 
সর্বনাশটাই না হোল তার।” 

বুড়ো গাঁড়ওয়ালার বুক-ফাটা কাল্না সহ্য করতে না পেরে সৈন্যরা 
লৰ ছুটে এলো । বললো : ণক হোল ৰ্ুড়ো, কি ছোল ? অমন ৰুক 
ফাটা কালা জহড়ে দিলে কেনো? 

ণক যে বলেন কতণ, কাঁদৰো না ? আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেলো । 
মালিকের মালপন্ন সব রাষ্চায় পড়ে গেলো । মালিক আমায় কি আন্ত 


৯৮৯ 


জিপসী লোককথা 


রাখবেন? জ্যান্ত পহ্তে ফেলবেন গো 

“বেশ আমরা সবাই মলে তোমার মাল পত্বর সব তৃলে দিচ্ছি 
গাঁড়তে। গাড়ীখানাও ঠিকঠাক করে 'দিচ্ছি। আমাদের কিন্তু-_।” 

সৈন্যরা একটু থামলো | বললো £ আমাদের কিন্ত গলাটা একটু 
ভিজাতে দিও ভাই । 

হুশ্যা, হশ্যা, দেবো বই কি? বুড়ো সায় দিলো । -_শিধু গলা ভেজা 
কেনো । পেট ভরে খেয়ো। তোমরা ভাই, হাত্াহাত্ত করে মালটা যাঁদ 
গাঁড়তে তুলে না দাও, তবে রাষ্তায় পড়ে থাকবে ॥ 

সৈন্যরা তখন ধরাধার করে বুড়োর ছড়ানো মাল-পন্্গযাল গাড়িতে 
আবার তুলে দিলো । তার গা[ড়খানাও আবার মেরামত করে দিলো । 
আর বড়োর কথামত নিজেদ্রে গলাটাই শুধু খানিকটা ভিজিয়ে নিলো না, 
আকণ্ঠ পানও করলো। চোখে তখন তাদের নেশা ধরেছে । বধ্ডো 
এঁগয়ে এসে গলা-কাটা চোরের লাশঢা দোখয়ে জিজ্ঞেস করলো 2 ৭ 
কার লাশ গো? 

“একটা চোরের ।” 

“চোরের ? 

ণ্হশ্যা ্ 

“ৰেরে হয়েছে! চোর? ও যে তাহলে নিঘধাৎ চার করবে 
আমার গাঁড়র ঘোড়াটাকেও ।” 

শক ৰলছো ভুমি? ওর যে গলা কাঁটা! চ্টার করবো ক করে £, 

শঠকই করৰে। চোর তো, আম বাপু থাকবো না এখানটায়। 
ঘোড়া নিয়ে রাত কাটাৰো আর কোথাও গিয়ে |? 

“তোমার মাথা খারাপ ! বাহৃত্ত্রে পেয়েছে তোমায়। সৈন্) 
সামস্তরা সব চটে উঠলো বুড়োর উপর । ৰললো $ “ওটা তো একটা মডা। 
তোমার ঘোড়া চুরি করবে! কি করে? আর যদি করে আমরা তার ক্ষাত্তি- 
পুরণ দেবো |: 

“সে ক আর দেবে ভাই, সে কি আর দেবে ?% 

'আলবং দেবো 1? সৈন্যরা বলে উঠলো £ “তোমার ঘোড়া ও যাঁদ চার 
করে আমরা তার জন্য তিন শ+ “গ্রোট' পুরনো বৃটিশ টাকা গুণে দেৰো 
তোমায় ।' 


১৮২ 


জপসী লোককথা 


পুণে দেবে? ঠিক দেবে ভাই? 

হ্যা) দেবো । এই লিখে দিলাম ।” 

সৈন্যরা তাই লিখে দিলো । 

বুড়ো তখন বলাঙ্গো ঃ “তা তোমরা যখন অতো করে বলছো, 
কোথাও আর আম গেলাম না। রাতটা এখানেই না হয় কাটালাম ।” 

বুড়ো একটু থামলো । আড় চোখে মাতাল সৈন্যদের দিকে একবার 
তাকালো । আঁকয়ে আবার বললো £ “কই তোমরা তো কিছুই খেলে 
শা। সবটা পড়েই রইলো। 'জানষটা মিছামাছ নন্ট হবে। খেয়ে 
ফেলো, খেয়ে ফেলো সবটা । আম ওই চুল্লটার ধারে একটু ঘাময়ে 
নিই।” 

বুড়ো সাত্যসাত্য চাল্পর পাযশে কম্বঙ্গ জাঁড়য়ে ঘুমোবার ভাণ 
করলো । 

সৈন্যরা এরই মধ্যে বেসামাল হয়ে পড়োছিলো । বুড়োর কাছ থেকে 
ছাড়পত্র পেয়ে এবার হোল রণীতমত মাতাল । টাল সামলাতে নাপেরে 
যে যেখানে পারে মেঝেতেই গাঁড়য়ে পড়লো অসাড় হয়ে। আর কারো 
হধশ রইলো না। 

বুড়ো সব লক্ষ্য করাছলো । সৈন্যদের সবাইকে ঢলে পড়তে দেখে সে 
উঠে চপ চুপি বধূর কাটা ধড়টা ফাঁসকাঠ থেকে নামালো । ঘোড়ার 
পিঠে সেটা চাঁপয়ে নিয়ে গেলো সে বনের মধ্যে । বনে গিয়ে ধড়টাকে 
সে দিলো কবর আর ঘে'ড়াটাকে বেধে রাখলো এক গাছের সঙ্গে । 

বুড়ো আবার ফিরে এলো নগর-দ্বারে । আর নিঃশব্দে গিয়ে শহয়ে 
পড়লো চূল্লির পাশে আপন বিছানায়। পাহারাদার সৈন্যরা তখনও পড়ে 
আছে বেহতশ হয়ে। 

সকালের দিকে ওদের নেশা টুটলো । ওরা ধড়ফড় করে উঁঠে বললো । 
চোখ কচলে ত্বাকিয়ে দেখলো ৪ চোরের গলা-কাটা ধড়টা কোথাও নেই। 
তার সঙ্গে বুড়োর ঘোড়াটাও। তাজ্জব কথা ! পাহারাদার সৈন্যরা 
পরম্পর পরস্পরের মুখু চাওয়া-চাউীয় করতে লাগলো | দেখলে তো, 
বুড়ো কিন্তু ঠিকই বলেছিলো । মড়াচোরটা তার ঘোড়াকে নির্ধাৎ 
চার করবে । হোলও তাই, এখন উপায় 1? 

ওরা তখন গেলো বুড়োর কাছে। গিয়ে তাকে সৰ কথা ৰললো। 


১৮৩ 


জিপসা লোককথা 


শুনে বুড়ো হাউি-মাঁউ করে কেদে উঠলো: “আমি আগেই 
বলেছিলাম, ভাই ! আম গণীব মানুষ, আমাব কি হবে গো ! মনিব 
আমার জান নেৰে। আমায় কোতল করবে ।? 

বুড়ো তাব দাঁড ছিড়ে, চল ছিডে একাকার করতে লাগলো। তাই 
দেখে পাহারাদার সৈন্যবা তাকে খ্যান্ত কবার চেষ্টা করলো । বললো £ “তুমি 
দুঃখ করো না। তোমাকে টাকা 'দীঁচছ, তুমি এখান থেকে সরে পো । 
কাউকে কিন্তু বলো না একথা |: 

সৈন্যরা ওর হাতে চার শ' প্রোট' পুবনো বৃটিশ মুদ্রা গঞ্জে দিলো।" 
বললো £ এ নাও। এ টাকা দিযে তম তোমার ঘোভা কেনো গে। 
কম্তু এ কথা কাউকে বলো নাযেন।, 

“না-না, »কন্ধ-কাটা গেব আমাব জল জ্যান্ত ঘোডাটা বেমাল'ম চার 
কবে নিষে গেলো, তা কি বলবার কথা? আম কাউকে বলবো না।; 

টাক।টা ট*্যাকে গহজে বুড়োর বেশধার শহুরে চো কেটে গপভলো 
ওখান থেকে । 

একটু শবে মহ।বাভও ছহ'ট এলেন। এসে দেখেন, চোর ধরা পঙ্ডে 
[ন। এমন কি আশে-পাশে কোথাও গলা-কাটা চোরের ধডটাও নেই। 
পাহারাদাররাও সব উধাও । আশে পাশে মদের খালি বোতলগযাঁল 
দেখে [তান বাপারটা কিছুটা আন্দাজ কবে নিলেন। তাবপর ছ;টলেন 
জেলখানায় দাগণ চোরটির কাছে । 

রাজা তাকে সব কথা জানালেন । তাই শুনে সে বলে উঠলো £ “আম 
এখনও ৰলাছি মহারাজ, ও মহা ধুঙ শেযানা চোর। তবে বাছাধনকে 
আম এবার জব্দ করাছি।” 

এই বলে সে মহ।বাজের কাছে গিয়ে বললো £ 

“আপনি একটা কাজ করন মহারাজ, বাজারের সব.চাপ মাংসটা কিনে 
নেন । শহধ? একজনকে বাদ দেবেন। এবং তাকে বলে দেবেন, যে কেউ 
তাব কাছ থেকে মাংস কিনতে আমস;ক না কেন, সে যেন তার কাছ থেকে 
এঁ মাংস বাবদ কেজি পিছ? দ? ডাক্যাট মোহব আঁতারম্ত দাবী করে। 
দেখবেন বাছাধন এ ফাঁদে পা দিয়েছে । 

মহাবাজ তাই করলেন। বাজার থেকে বাছাই করা সব চাপ চাপ 
মাংস কিনে নিলেন এবং একটা দোকানই শুধু রাখলেন ছাড় । 


১৮৪ 


[জপসাঁ লোককথ। 


পরাদন শেয়ানা চোর বাজারে মাংস কিনতে এসে মৰ শুনে ব্যাপারটা 
শক সে আন্দাজ করে নিলো । তাই সে সওদা করলো না কিছু । খাল 
হাতে ফিরে গেলো । কিন্তু পরের দিন সে আর লোভ সামলাতে পারলো 
না। ঘোড়ায় টানা একখানা গাঁড় নিয়ে সে মাংসের বাজারে এসে হাঁজর 
চোল। কশাই খানার সামনে গাঁড়টা থামিয়ে সে দোকানীকে জিজ্ঞেস 
করলা £ 

আমার গাড়িটা একটু মেরামত করতে হবে ভাই, তোমার কাটারিটা 
এক বারাঁট দেবে? 

“নাও না, ওই তো মাংসের পাশে রয়েছে । দোকানি তার মাংস 
কাটা কাটারিটা গাডিওয়ালাকে দেখিয়ে দিলো । আপন মনে তারপর বলে 
চললো £ বসে আছি তো আছি। খদ্দেরের নাম নেই। কালকেও 
আসে 'নি। 'আজকেও এখনো এলো না কেউ।? 

“সে কি? মাংসের দোকানে খদ্দেরের আকাল কেনো গো? কি 
ব্যাপার? 

“হা আর বলো না ভাই! দোকান বলতে শুরু করলো £ 'কোখেকে 
এক শেয়ানা চের এসে পড়েছে রাজ্যে । রজকোষ থেকে টাকা হাতড়ে 
উধাও সে। বিলকৃুল বেশান্তা। রাজা তাকে ধরবার জন্য ফাঁদ 
পেতেছেন। কিন্ত চোরের টিকিটি দেখা নেই । প্রত্যেকের হাতে হাতে 
এখন সে তামাক খেয়ে বেড়াচ্ছে ।, 

“তাই নাক? আম বাপু আগে ভাগে সরে পাডি। এ নাও 
তোমার কাগার। তোমার জানষ তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম 1, 

এই বলে গাঁড়ওয়।লা দোকানির কাঢারটা রেখে গাঁড় নিয়ে আবার 
ফিরে চললো । যাবার আগে কথা বলার ফাঁক তালে আমল কর্মাট কিন্তু 
সে সমাধা করে গেলো । বিশ কিলোর মতো সেরা চাপ মাংস হাত.সাফাই 
করে কেটে নিয়ে নিজের কোটের নিচে চালান দিলো । দোকানর ভা 
চোখেই পড়ে 'ন। 

গাড়িওয়ালা চলে যেতেই রাজা হজদন্ত হয়ে মাংসের দোকানে এসে 
হাজির হলেন। তিনি দোকানিকে জিজ্ঞেম করলেন £ খারদ্দার কেউ 
এসোঁছলো কিনা । 

না মহারাজ, আসোঁন কেউ । দোকানি মাথা নেড়ে জানালো । 
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বললো £ “তবে এক গাডিওয়ালা এসোছলো। আর আমার কাটারখানা 
নিয়ে তার গাড়িটা সারিয়ে নিলো ।, 

“কাটাবি তোমার ফেরৎ পেযেছো % 

“ভা পেয়োছ, মহারাজ |, 

রাজা কিন্তু দোকানিকে তাব মজুত মাংসটা মেপে দেখতে বললেন । 
আর দেখা গেল বিশ কোঁজব মত সেবা চাপের মাংস ঘাটাতি পডেছে। 
এবং এটা যে কার হাত সাফাই রাজাব বুঝে নিতে দেরী হোল না। 

[তাঁন অমাঁন জেলখানায় ছউটলেন। বৃডো চোবকে সৰ কথা তান 
জানালেন। তাই শুনে সে বলে উঠলো ঃ 

আপনাকে আম বাববার বলাঁছ মহারাজ |! ও মহা শেয়ানা চোর। 
সহজে ওকে বাগ মানান যাবে না। 

“এখন তা হলে ক করবো? 

“ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করুন £ চোব যাঁদি তার সঠিক পার্চয় দেয় 
তাহলে আপাঁন আপনাব ধন-দৌলত, রাজম্‌ক:ট সবই তাকে দিয়ে দেবেন। 
এমন কি রাজকন্যাব সত্গে ভার বিষে দেবেন। আপনাব পাঁরবর্তে সেই 
হৰে রাজা । 

রাজা তাই করলেন। বুড়ো চোরের কথা মত ঘোষণাপত্র লিখে 
মাঠ-ঘাট, হাট-বাজার, নগব-ছারে সর্বত্ূ আ টাডিযে দিলেন । 

ঘোষণা পর্রটি চোবের চোখেও পডলো । সে ভাবলো নিজেব পাঁরচয 
দিয়ে রাজার কাছে ধবা দেবে কিনা । আআ হলে বাজ শদ্ধু বিপূল 
ধন-দৌলতের মালিক হবে সে। এমন কি, বাজকন্যাকেও লাভ করবে। 
কিন্তু এমনও তো হতে পাবে পব মৃহতে সে ভাবলো, রাজা তাকে 
ধরতে পেরে শলে দেবে তাব কৃত্তকর্মেব জন্য । তা হোক, একবার যাদ সে 
রাজাই বনে যায়, তা হলে চোর বাঁনযে তাকে আবার শলে দেবে ক করে? 
রাজাকে কি শলে দেওয়া যায় ? ঝাঁক সে নেবে, মনে মনে ঠিক করল। 

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে সিধে রাজ-দববাবে এসে হাজির হোল । 
রাজার কাছে গিয়ে বললো £ “মহারাজ, আঁমই মেই চোর | 

“তুমিই চোর ? 

হুশ্যা মহারাজ, আঁমই।+ 

রাজা আপাদ-মন্তক ওর উপর একবার চোখ ৰাঁলষে নিলেন। রাজ্য 
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আর রাজকন্যার লোভে চোর সেজে আর কেউ আসে নিতো? নইলে 
চোর কৰে চোর বলে ধরা দে আমে ? তাই বললেন ঃ তুম যে চের 
আম তা মেনে নেৰো যাঁদ “তুম হাতে-নাতে প্রমাণ দিতে পারো ।” 
রাজা একটু থামলেন। তারপর রাজপথের একটা গরুর গাড়ি 
দোখয়ে বললেন ঃ “তুমি যাঁদ গাঁয়ের ওই চাষীর একটা বলদ চার করে 
আনতে পারো, তবে বুঝবো, হ্যা, তুম পাকা চোর বটে। কিরাজ? 
হ্যা মহারাজ, এ আর বেশী কি? দেখুন পারা কি না।' 
এই ৰলে চোর গাঁয়ের লোকটির গোরুর গাঁড়র দিকে এগিয়ে গেলো । 
আর যেতে যেতে সমানে চিৎকার করে বলতে লাগলো : 
রশীতমত নাটক-_রখীতমত নাটক। 
দেখে যান-_দেখে যান 
নইলে পরে পস্ভাতে হবে-__পচ্তাতে | 
গাঁয়ের লোকটি আর বঙ্গদ দাটকে পথের মাঝখানটায় থাময়ে বলে 
উঠলো ঃ “কোথায় ভাই, কোথায় হচ্ছে % 
শহরের শেষ মাথায় ।? 
তাই নাক? তবে তো একবার দেখতে হয়।” গাঁয়ের লোকটি 
বলে উঠলো আপন মনে--গাঁয়ে থাক নাটক 1থয়েটার তো আর দেখা 
হয়না। গিয়ে একবার দেখতে হয় ।' 
“হশ্যা হশ্যা, যাও ভাই । না দেখলে পরে পচ্ভাতে হবে। এ স্থযোগ আর 
পাবে না। 
হুশ্যা ভাই, যাই+ গাঁয়ের লোক হন-হন করে এগিয়ে গেলো কিছুর । 
তারপর সে ফিরে দাঁড়ালো | চোরকে ডেকে বললো £ তা ভাই, আম তে। 
যাচ্ছি, তুম আমার গরু দুটোকে একট দ্যাখ । এই আম যাৰ আর 
আসব, দের হবে না মোটে ।” 
হ্যা হশ্া, তুমি যাও। আম ঠিক দেখবো ।” চোর পহংগবটি সঙ্গে 
সচ্গে সায় দিল। বললোঃ “রাঁতিমত নাটক--দেখে এস। এমন স্থযোগ 
পাবেনা আর।' 
এদিকে গাঁয়ের লোক চোখের আডাল হতে না হতে শহরে চোর 
করলো 'কি, একটা ৰলদকে জোয়াল থেকে খুলে নিলো । কিছদ্‌রে 
[গিয়ে লে তার ল্যাজজের ডগাটক কেটে নিলো আর নিয়ে গিয়ে তা অপর 
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বজ্দটার মুখের মধ্যে গ্জে দিলো । তারপর তাকে একটা গাছের সঙ্গে 
বেধে রেখে সে ল্যাজকাটা বলদটাকে নিয়ে রাজার কাছে এসে হাঁজর 
হোল । বললো ঃ “এই নিন মহারাজ, আপনার বলদ । 

লাজ-কাটা বলদ দেখে মহারাজ তো হেসে খান। কোন রকমে 
হাঁসির ফোয়ারা থাঁম*য় তানি বলে উঠলেন £ 

“আরে. ল্যাজকাটা এ গর কোথেকে তুমি জোগাড় করলে? 

রাজা আবার গড়াগাঁড় খেতে লাগলেন হাঁসির চোটে। 

“তা করতে হোল মহারাজ । তবে আম আর কি বলবো । যার 
গব্দ তাব কাছেই শহনতে পাবেন সব।” চোর জবাব দিলো । 

একট; পরে হাঁডি মাঁউ করে কাঁদিতে কাঁদতে রাজদরবারে এসে হাজির 
"হাল গাঁয়ের লোকটি । কোন রকমে কান্না থাময়ে বললো £ “সর্বনাশ 
হয়েছে মহারাজ ! আমার একটা বলদ আর একটাকে খেয়ে ফেলেছে ! 

“থেয়ে ফেলেছে ?; 

“হ"্যা মহারাজ, মুখে এখনও ল্যাজের ডগাটা লেগে আছে ।, 

“তাই নাক? 

ভিশ্যা, মহারাজ ।: 

তুম তোমার বলদ দেখলে চিনতে পারবে?" 

“ভা পারব ।, 

রাজা তখন চাষীর ল্যাজ-কাটা গরু নিয়ে আসতে হুকুম করলেন 
চাকবদের । চাকররা গর্টি নিয়ে এলো । তাই দেখে সে তখনই বলে 
উঠলো ঃ হ'ত মহারাজ ! খায় নি এখনও | ওই তো আমার ধলা বলদ। 

হশ্যা, খায়নি । গর; গর? খায় না। তোমার গরু তুমি নিয়ে যাও। 
সত্গে আরও দুটো গবু দিলাম । যাও, ভালো করে চাষ-বাস করণে ॥ 

রাজা এৰার শেয়ানা চোরের দিকে ফিরে তাকালেন । বললেন $ 
'তুমি বেশ চালাক চতুর । তোমার বৃদ্ধি দেখে আমি খাব খুশী হলাম । 
তোমার লঙ্গে আম রাজকন্যার বিয়ে দেবো । রাজাও করৰো আমার 
জায়গায় তোমাকে । কিন্তু তার আগে তোমার বাঁদ্ধপনা আর একৰার 
যাচাই করে নেব। 

"যা, মহারাজ, নিদেশ দিন কি করতে হবে।' 

গণজার ওই বুড়ে পুরোহিতকে পাকড়াও করে জামার কাছে 
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আনতে পারৰে ? 

“সে আর এমন ক। পারবো মহারাজ !? 

শৈয়ানা চোর জবাব দিলো । 

সে তখন রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলো | বিদায় নিয়ে গেলো 
ৰাজারে। বাজারে গিয়ে গুণে গ্‌ণে তিনশ বড়ো কাঁকড়া কিনলো সে 
আর কিনলো তিনশশট মোমবাতি । তাই নিয়ে সে চাপ চাপ গণজশায় 
গিয়ে ঢুকলো । গার্জার চাতালে কিছুক্ষণ সে ঘৃপাঁট মেরে দাঁড়ালো । 
যেই দেখলো পাদরী সাহেব ব্ডাবড করে আপন মনে বাইবেল আউছে 
চলেছেন, তখন সে করলো কি, আপন থলে থেকে এক একটা করে কাঁকড' 
বার করে কাঁকড়ার পায়ের সঙ্গে মোমবাতি বেধে আলো জবালিয়ে ছেডে 
দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে সারা গীজণঘর আলোয় আলোকময 
হয়ে উঠলো । 

বাইবেল পাঠ করতে করতে পাদরী সাহেব সহসা দেখতে পেলেন 
অসংখ্য আলো। আলো দেখে 'ত্ান ভাবলেন, দেঝদঙদের শহ 
আগমন হয়েছে বুঝি তাঁর গাঁজায়। তাই তিনি বিডাঁবড় কবে 
উঠলেন ৪ - 

“হে পরম পিতা, যিশু, আম ক এতই পণ্যবান যে আপান আমাব 
প্রাত সদয় হয়েছেন। দেব্দতদে পাঠিয়েছেন আমায় [নিয়ে যেতে 
স্বর্গরাজ্যে ? 

বুড়ো পাদরণ হটি গেড়ে প্রার্থনা করতে বসলেন 

চোর দেখলো এই সুযোগ । সে অমাঁন চাতালের আডাল থেকে বলে 
উঠলো £ “পরম পিতা তোমার প্রাতি সংস্রস্ম । তান তোমায় স্বর্গরাজ্যে 
নিয়ে যাবার জন্য দেঝ্দতদের পাঠিয়েছেন? 

একম্তু আম যাবো ক করেগ% বুড়ো পাদর? শুধালো । 

ণসাঁড়র মুখে রয়েছে থলে । তার মধ্যে ঢুকে পড়ো শিগাঁগর। 
দেব্দতরা নিয়ে যাবেন।' 

বুড়ে পাদরী তাই করলেন। স্বগরাজ্যে যাবার জন্য সডসুড় করে 
থলের মধ্যে ভান ঢুকে পড়লেন। শেয়ানা চোর ওৎং-পেতে ছিলো । 
পাদরা সাছেৰ যেই খলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন, অমাঁন দে তার মুখটা 
বেধে দিলো । আর পাদরী শহদ্ধ থলেটি টানতে টানতে নিয়ে চললো 


১৮৯ 
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রাজার কাছে । বললো ঃ “এই নিন মহারাজ, পাদরী সাহেৰ ম্বগরাজ্যে 
যাবেন। জাপনার কাছে তাই নিয়ে এলাম ।” 

পাদরীকে থলের মধ্যে দেখে রাজা হাসিতে ফেটে গড়লেন। হাসতে 
হাসতে বললেন 2 “আহা, থলের মুখটা খুলেই দাও । ৰুড়ো মানুষ, 
এতক্ষণে বুঝি দম আটকে মরেই গেছেন।? 

নিজে হাতে তিনি থলের মহখটা খুলে দিলেন । 


তারপর দিন*ক্ষণ দেখে একদিন রাজকন্যার সঙ্গে চতুর গেরের বিয়ে 
দিলেন। রাজ্যের ভারও দিলেন ভার হাতে তুলে । আর নিজে নিলেন 
ঘবসর । 


১৯০ 


৯২, 


এক ছিল এক পর্বত। সে পর্বতে ছিল এক বন। আর সে ৰনের 
মাধ্যখানে ছিলো একখানি কৃঠির। আর এ কৃঠিরে বাস করতো একাঁটি 
মেয়ে। আর ভার বাৰা-মা চার ভাই | নামম্যারা। 
এখন হয়েছে কি, এ বনে প্রায় শিকারে আসতো স্থন্দর এক যুৰক। 
সুন্দর যুবকটি প্রাভাদন শিকারে এসে যেত মেয়েটির কৃঠিরের পাশ কেটে। 
ভুলেও কিন্তু কোনাদন তার সঙ্গে একটু কথা বলতো না। এমন কি 
চোখ তুলে একবারাট তাকাতো না পর্যস্ত। সে যাঁদ কোন 'দিন যেচে কথা 
বলতে যেত, যুৰকাঁট তখন সরে পড়তো | যেন সে শুনতে পায়নি। 
মেয়োটর মনে তাই খুৰ দুখ । 'নিশি-দিন তাই সে বসেবসে 
কাঁদতো | আর টেনে টেনে গাইতো £ 
হে দ্‌রদেশণ) ওগো 'বিদেশা, 
চোখ তুলে তাকাও একবার 
দেহখাঁন আমার তুলে ধর 
জাঁড়য়ে ধর বুকে; 
আমায় খাও চুম্বন 
আম যে ওগো তোমায় ভালবাসি ।-" 
শিকার" কিন্তু মেয়েটির আকুল মিনাত কানে নিতো না। সাড়া 
দিত না তার কাতর আহ্বানের । উপায় নেই দেখে একদিন তাই সে 
মরণ নিলো শয়তঅনের- ব্যাং-এর। 
শয়তান সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির । হাতে তার একখান আয়না । 
শয়ুতান এসে মেয়োটকে শুধালো, গাকে সে স্মরণ করেছে কেনো? 
ম্যারা তখন সব কথা শয়তানকে জানালো, শয়তান সৰ মন দিয়ে 
শুনলো । তারপর বললো £ “ও এই ব্যাপার। তা আম তোমায় 
সাহায্য করৰো । তুম কিছ? ভেৰো না।? 
এই ৰলে শয়তান একখানা আরশ ম্যারার হাতে দিলো! বললোঃ 
«এটি তোমার কাছে রাখো | এটা দেখিয়ে তুমি তোমার প্রোমকাকে বশ 
করতে পারবে । মন পাবে তার।, 


১৯১ 


জিপসগ লোককথা 


শয়তান ব্দায় নিলো । 

পরাদন শিকারী যুবকটি শিকার করতে এলে মেয়েটি আয়নাখানা 
তার সামনে ধরলো । আয়নার মধ্যে নিজের মুখ দেখে শিকারী ঘৃৰকটি 
অমনি শিউরে উঠলো £ 

এ-সব শয়তানের কাত! আয়নাতে নিজেকে নিজের মুখ 
দেখতে হোল।' 

শিকারণ যুৰক ছুটে বোৌরয়ে গেলো বন থেকে । বনের দিকে সে 
আর পা বাড়ালোনি। 

ম্যারা আবার কান্না জুড়ে দিলো । তাই শুনে শয়তান এসে 
আবার দেখা দিলো । ম্যারা কাঁদছে কেন জিজ্ঞেন করলো । সে তখন 
সৰ বললো । আয়না দেখে শিকার যুবক রাগ করে চলে গেছে 
জানালো সে। 

শয়তান শুনে হেসে উঠলো । বললো ঃ ৰাছাধন পালিয়ে আর 
যায়ে কোথায়? আবার ফিরে আসতে হবে। তোমার মতো সেও 
মরেছে আমার হাতে । কেননা, আয়নাতে যে একবার নিজের মুখ 
দেখেছে, তার আর নিষ্কৃতি নেই। আমার স্মরণ নিতে হবে । আমারই 
অনুগত বলস।? 

শয়তান এবার থামলো । তারপর আৰার বললো ঃ 

“তা আঁম তোমায় সাহায্য করবো । তবে তোমাকে তার মল্য 
দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায় ।” 

হ্যা) শোধ দেবো ।? 

“দেবে? 

হশ্যা) দেবো । যা বলবে তাই দেবো ।? 

“তোমার চারটি ভাই আছে নাগ” 

হুন্যা, আছে। আম না হলে ওদের খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো 
হয় না। 

“ওদের দিতে হৰে।, 

'না। সেআম পারবে না। ওরা আমায় ভালবাসে । 

“বেশ, আম চললাম । আমায় আর ডেকো না), 

“না- না, যেয়ো না। আম দেবো।' ম্যারা রুদ্ধকণ্ঠে বলে 
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উঠলো । বললো £ দেৰবো। আমি তাহলে কি আমার আপন জনকে 
পাবো? 

হশ্যা, পাৰে ।” শয়তান উত্তর দিলো। “আম রান্নে আবার আসবো ।+ 

রাত যখন নিশশথ হোল, শয়তান তার কথা মতো ঠিক এসে হাঁজর। 
আর ম্যারা ঘুমন্ত চার ভাইকে এনে দিলো । শয়তান তখন ম্যারার চার 
ভাইকে দিয়ে বানালো চারগাছি বেহালার তার । বড়োজনকে দিয়ে বানালো 
মোটা তার; মেজোজনকে দিয়ে আগের তারের চাইতে একটু সর ভার। 
সেজোজনকে দিয়ে আর একটু মাহ আর সব চাইতে ছোটজনকে দিয়ে 
বানালো পাতলা একগাঁছ সরু অর। শয়তান এবার ম্যারার দিকে ফিরে 
তাকালো । ৰললো £ 

“এবার তোমার বাবা আর মাকে চাই। নইলে আম কাজ ফেলে 
চললাম ।” 

“ হলে কি আম আমার আপন জনকে পাবো ? 

হন্যা পাবে।? 

ম্যারা তখন শয়তানকে নিজের বাপ-মায়ের কাছে [নিয়ে গেলো । 
শয়তান তার ঘুমন্ত ৰাপকে দিয়ে তৈয়ারি করলো বেহালার একটি সুব্দর 
খোল আর মা-র সোনালী হ্রন্দর চুলগৃলি দিয়ে বানালো বেহালার ছড়াটি। 

শয়তন তখন আভনব এই ঘন্ত্াট বাজাতে লাগলো আপন মনে। 
শুনতে শুনতে ম্যারা মশগুল হয়ে গেলো । প্রথম প্রথম বেহালার বাজনা 
শুনে খুশির চোটে সে হেসে ফেললো । 

কিন্তু একটু পরেই বুক ফেটে তার কান্না এল যখন বেহালা করুণ তান 
ধরলো শোকের মুরচ্ছনায়। 

বেহালা আর তার ছড়াট ম্যারার হাতে তুলে দিলো শয়তান। বললো £ 
“বসে বসে এখন বেহালা বাজাও । তোমার আপন জন তোমার কাছে 
এসে ধরা দেবে। 

এই বলে সে চলে গেলো । যেতে যেতে বললো £ নয় দিনের দিন 
সে আবার আসবে । 

“দেখতে দেখতে নদন কৰে কেটে গেলো সে দিকে ভর খেয়াল নেই। 
মে তখন জাপন মনে বেহালা বাজিয়ে চলেছে তো চলেছে। তার বেহালার 
বাজনা শননতে 'শিকারী ছেলেটিও ছুটে এলো । আর ম:গ্ধ হয়ে ম্যারার 


১৯৩ 
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বেহালার বাজনা শুনতে লাগলো । 
শিকার ঘবকও যোগ দিল ম্যারার সঙ্গে হাসি-কাম্ায় জরের মুচ্ছনায়। 
দেখতে দেখতে ন"দন কেটে গেলো । 

নশদনের 'দিন শয়তান আবার এসে হাজির । হেসে বললো £ “এই 
তো দুজনের মিলন হয়েছে । আপন জনকে পেয়ে গেছো । এবার 
চলো । যেতে হবে এখন।? 

'না ) 

“কোন ওজর নয়। শয়তান জবাব দিলো--“তোমরা দু'জনেই আমার 
ঞ্মরণাপা্য হয়েছিলে | ভোমরা আমার দাস। আমি তোমাদের প্রভু। 
তোমরা আমায় পজো করো ।' 

“না--না--না, তুমি শয়তান 1 

শয়তান তখন অট্রহাঁপ হেসে উঠলো । তারপর শিকার আর ম্যারাকে 
'নয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো চক্ষের নিমিষে । 

আর বেহালাটি শুধু পড়ে রইলো গাছ তলায় অন.দর উপেক্ষায়। 

অনেক দিন- অনেক রাব্ কেটে গেলো । কেউ আর বেহালা বাজায় 
না। তোঙ্গে না কেউ আর নুরের মহচ্ছনা- হাসি-কাম্নার সকরুণ তান। 

একদিন এক গারবৰ জিপসণ সে বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলো । যেতে 
যেতে গাছ ভলায় সেই বেহালাটির উপর তার চোখ গিয়ে পড়লো । সে 
গ্ুটে গয়ে বেহালাটি তুলে নিলো আর বাজাতে শুধ্; করলো । আপন 
মনে বেহালা বাজাতে বাজাতে সে তখন চললো গ্রাম-গ্রামান্তর হাট-বাজার, 
নগর-নগরপ্রান্ত দিয়ে । আর তার পিছু পিছহ রাজ্য শুদ্ধ লোক চঙগতে 
লাগলো বেহাঙার বাজনা শুনতে শুনতে। 

সেই থেকে বেহালা হোল জিপসাদের নিত্য সঙ্গী । তাদের হাস- 
কামার দরদ বধ ! 


১৯৪ 


শু শু 


একসময় এক ছিলা কশান। 'কিলান আর সানী? ছাড়া তাদের 
ছিলো তিন মেয়ে । ওরা হিলো খুৰ গরীব । বয়লও হয়োছলো । কাজ- 
কর্ম করার শাস্ত ছিলো না ওদের গায়ে । 

তাই একদিন বুড়ো ছোট মেয়েকে নয়ে বনে গেলো ব্যাঙের ছাতা 
সংগ্রহ করতে । এক গাছের নিচ থেকে ৰাপ আর মেয়ে যখন ব্যাঙের 
ঢাতা তুঙগাছলো তখন ওখানে এসে হাঁজর হলেন গায়ের জামদার । 
জামদারকে দেখে বুড়ো 1কসান খ্ুৰ ঘাবড়ে গেলো । তড়াক করে 
দাঁড়য়ে উঠে মাথার ট্রাপ খুপে সে আঁভবাদন জানালো জামদার কত্াকে। 
থতমত খেষে সে বলে উঠলো £ 

“না কর্তা, আম আপনার বন থেকে চার করে কাঠ কাটাছি না। 
এই দেখুন না, ব্যাঙের ছাতা তুলছি খাবো বলে।' 

“তা, তোল না যতো খুশি” জামদার কতা জবাব দিলেন বুড়োর 
মেয়েটির দিকে আড়চোখে বারবার তাকাতে তাকাতে । --তোল না, 
তোমায় মানা করছে কে? অ বাল, ও মেয়েটা কে? তোমার পরিবার 
ববি? 

শছঃ ছিঃ, কর্তা । কিযে বলেন! পরিবার হবে কেন? ওযে 
মামার মেয়ে! ব্যাঙের ছাতা তুলতে এসেছে।? 

“বেশ বেশ, ওকে তুমি আমার কাছে বেচে দাও। আম তোমায় 
অনেক টাকা দেবো । বনের মব কটা গাছ কেটে নিতে দেৰো।; 

ভা কি হয় কর্তা! আপনারা হলেন কতো বড়ো লোক আর 
আমরা হলাম গরণব 'জিপসী। চেয়ে চিন্তে খাই। আপনার কত জুব্দর 
সুন্দর বউ আসবে । আপনার কি আমার মেয়েকে ভালো লাগবে ? 

“সে আমি বুঝবোখন। তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। 
এধন কত টাকা নেৰে বলো ?? 

, ধ্ভা আপাঁন যখন বলছেন, তখন কি আর--, গাঁয়ের লোকটি কি 
যেন আরও বলতে যাঁচহলো। জামদার কতণ তাকে থাঁনময়ে দিলেন। 
ওর দুহাতের মৃঠোর মধ্যে একরাশ 'ডাক্যাট' গঠ্জে দিয়ে তান বলে 


১৯৫ 


গজিপসী লোককথা 


উঠলেন £ “এ নাও। এ নিয়ে তোমার মেয়েকে আমায় দাও ।, 

অতগৃলি কাঁচা টাকা পেয়ে কিসানটি কি করে উঠৰে ভেবে পেলো 
না। ৰার কয়েক সে মাথা চুলকালো। তারপর টাকাগাঁল পকেটে পরে 
হন হন করে চললো সে এক ইহহদী বাড়ি। নিজ বাড়িতে গেলো না। 
ইহুদ" বাঁড় গিয়ে সে তার কাছে 'কিছু খাবার ও পানীয় চাইলো । ইহ্‌দী 
[কিন্তু খাৰারের বানময়ে চাইলো টাকা । ৰুড়ো কিসান তকে জানালে 
যে ভার কাছে কোন টাকা নেই। তবে জাঁমদার কতণর দেওয়া 'ডাক্যাট'- 
গাল রয়েছে। 

তাই দেখে ইহুদী তাকে পেটেভরে খেতো দিলো । পান করতে দিল 
পানীয় । তারপর এক সময় তাকে মাতাল বাঁনয়ে সব্ৰ তার আত্মসাৎ 
করে নিলো । আর নাময়ে দিলো পথে। 

সান ৰুড়ো এক সময় বাড় ফিরলো । কিসান বৃঁড় তাকে জিজ্তেস 
করলো £ “মেয়ে কোথায় ? ওকে কোথায় রেখে এলে? 

জানো গিমি, তোমার মেয়ের বরাত খুব ভালো ।' কিসান বুড়ো 
তখন এক আষাটে গল্প ফাঁদলে | ৰললোঃ তোমার মেয়ের বরাত খুবই 
ভালো । এক জাঁঞদার কতার তো পছন্দ হয়ে গেল তাকে দেখে । তাকে 
নিয়ে গেলেন সাদ করবেন বলে । দাস-দাপী চাকর-চাকরানণ নিয়ে তোমার 
মেয়ে এখন রাজবাঁড়তে সুখে শাম্তিতে থাকবে ।+ 

ও একটু থামলো | আবার বললো £ “তোমার আর দুই মেয়েকেও 
দাও, দিয়ে আমি । ওরাও থাকৰে সুখে-শান্তিতে ।” 

“তা টাকা-কঁড় খাবার-দাবার কিছু আনলে না? ঘরে যে খাৰার 
বাড়ন্ত ! 

“এই যাঃ, একদম ভুলে গোছ ! আমারও যে কিছ খাওয়া হয় নি। 
খিদেয় পেটে চেখ-চেশ করছে । কত্শাৰাব বললেন কিনা, যাও, তোমার 
আর দুই মেয়েকে নিয়ে এসো । ওদেরও আম রাজবাঁড়তে [নিয়ে যাৰো। 
তাই তো আম ছুটে এলাম।' 

গিনি তখন অপর দুই মেয়েকে যেতে দিলো বুড়ো কিসানের 
সঙগো। সে খন করলো কি, বনে গিয়ে মেজো মেয়োটকেও আর এক 
জামদারের কাছে বাকি বরে দিলো। আর পেলো ওই জামদারের কাছ 
থেকে চুপ ভাঁঙ্' এক রাশ ডাক্যাট। এ “ডাক্যাট' নিয়ে সে আৰার 


৯৯৬ 


জিপসী লোককথা 


ছটলো- বাড়তে নয়, সেই ইহন্দীর কাছে। আর বাবার সময় ছোট মেয়ে 
টিকে ওখানটায় বাঁসিয়ে রাখলো। বললোঃ 'তুঁম এখান্টায় অপেক্ষা করো। 
আমি ভেমার জন্যে খাবার নিয়ে আসাছ। কোথাও যেয়ো না।” 

ইহুদী বাড় গিয়ে গে আবার খাবার চাইলো । ইহ্‌দীও দাঁও বুঝে ওর 
টাকাটা সৰ জাত্মলাৎ করে নিলো । আর বার করে দিলো তাকে ঘর 
থেকে। অবশ্য যাবার সময় ওর হাতে গঠ্জে দিলো এক টুকরো রুটি। 

ফিরে এসে রুটিখানা কিলান বুড়ো মেয়ের হাতে দিলো। তাণ্তর 
সঙ্গে সে তাই খেলো । 

এই সময় ওখানে এসে উপাস্ধথত হোল আর এক জাঁমদারৰাৰ্‌ | ছোট 
মেয়েটিকে দেখে তাঁরও খ্যব পছন্দ হয়ে গেলো। তাঁনও তাকে কিনে 
নিলেন বিতর টাকা দিয়ে । কিলানাটির হাতে জনেকগ্যাল ডাক্যাট গঞ্জে 
[দিয়ে বললেন £ 

“এ গাল নিয়ে 'সিধে বাঁড় যাও। 'গাল্সর হাতে দেবে। ইহদীকে 
নয়। তাহলে সব টাকাটা সে গাপ করে নেবে আৰার | 

কিসান এবার অই করলো। বাঁড় রে সব টাকাটা সে গার 
হাতে তুলে দিলো । আর গিশ্নির আনন্দ তখন দেখে কে? 

এদিকে জাঁমদার কর্তা যাবার আগে কিসানকে ডেকে বললেন £ 

দ্যাখো, এ ৰনে একটি সন্দর দূর্গ আছে। দূর্গাট রুপোর । 
ভাই বলাছলাম ক, তুম শহরে যাও । শহরে গিয়ে ভাল দেখে কয়েকটা 
ঘোড়া কিনো। কিছ; লোকও যোগাড় করো। তারপর ৰন কেটে 
রাষ্তা ঝানয়ে দূর্গ কোথায় খঃজে দেখো । তুমি নিজে আর কাজ 
করোনা, তোমার লোকজনদের দিয়ে কাজ কারয়ে নিও । 

1কসানটি ভাই করলো । ঘোড়া কিনে একটা গাড়িও করে নিলো । 
তারপর নিজ গাঁয়ের লোক-জনদের নিয়ে ঠাকুরের নাম করে দূর্গ খোঁজার 
কাজে নেমে পড়লো । 'কছ; খোঁজা-খ:াজর পর দুর্গে যাবার জুন্দর 
একটা মজবুত পথও ভরা পেয়ে গেলো । 

এখন হয়েছে 1ক, ছুন্দর ওই পথ ধরে ওরা হখন এগয়ে যাচ্ছিলো 
তখন পথে এক বুড়ো ভিখেরীর সঙ্গে দেখা । ভিখেরণাটি বড়ো 1কপান- 
কে শুখালো £ 

'আচছা, তোমার মেয়েগুলো কোথায় ? 


৯৪৩ 


পল লোককথা 


জামাদের িসান কিন্তু আগেকার [কলানাট নেই । ছোট মেয়ের 
দৌলতে তার এখন 'অনেক পয়সা । সেও এখন রীতিমত এক জীঁমদার। 
বুড়ো ভিখেরীর কথা সে কানেই তুললো না অবজ্ঞায়। কোন জবাৰ দিলো 
না ভিখেরার প্রশ্নের । 

ভিখের তাই চঙ্গে গেলো | কন্তু এঁদকে হয়েছে কি, ৰনের যে পথ 
ধরে সবাই এগঠাচছলো, লে পথটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলো। তার 
জার হদিশ পাওয়া গেলো না। সেজায়গায় দেখা গেলো অসংখ্য নদ- 
নদী খাল-বিল এসে জুড়ে রয়েছে । এখন উপায় ? 

1কসান তাই মহা ফশাপরে পড়লো । 

এমন সময় আর এক 'ভিখেরণ এসে তাদের জিজ্ঞেস করলো £ “আরে 
তোমরা এ বনে কি করছো ? এখানে যে কোন পথ নেই। বেরুতে পারবে 
নায়ে। 

“এখন উপায়? যাই কি করে? 

“কেন? ঘোড়ার ল্যাজটা মলে দাও না একটু । পথ খগ্জে পাৰে। 
বুড়ো ভিখেরা জৰাব দিলে । 

এক ছোকরা ঘোড়ার ল্যাজটা একটু মলে দিলো আর ঘোড়াটা অমান 
ছটতে লাগলো নতুন এক পথ ধরে। দুর্গে যাঝার নতুন পথ পেয়ে 
সকলের আনন্দ আর ধরে না। ওরা সবাই ৰুড়ো সেই ভিখেরণীকে 
ধন্যবাদ জানাতে গেলো । কিন্তু তাঁকয়ে দেখে ভিখেরীট কোথাও নেই। 
উধাও হয়েছে কখন। ওরা তৰ্‌ তার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে মাথায 
ঠেকালো। কেন না; তাদের বুঝতে বাঁক রইলো না যে 'ভিখেরীটি আব 
কেউ নন, সাক্ষাৎ ভগৰান। বিপদে তাদের সাহায্য করতে এসোছিলেন। 

গে যাই হোক, বুড়ো কিসান আর 'কিসানী সেই দুর্গে গিয়ে বসবাস 
করতে লাগলো তাদের লোকজনদের নিয়ে। সে আর গাঁয়ের 
কিসান নয়। রাতমত এখন জামদার। 

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেলো । দশ-্দশ বছর পার হয়ে 
গেলো। 'কিসান একদন '(কিলানীকে ডেকে বললো ; প্যাথো গাঁ, 
ভগবান জামাদের 'তিন তিনটি মেয়ে দিয়েছিলেন । আমি কিন্তু তাদের 
বেচে দিলাম টাকার লোভে। তাই ভগৰান আমাদের আর ছেলের মু্চ | 
দেখালেন না।? 


৯৯৮ 


জিপসী লোককথা, 


বড়ো কিসান একটু থামলো । তারপর আবার বললো £ “আমাদের 
যদ একটি ছেলে থাকতো, তবে আমাদের সে দেখা-শংনা করতে 
পারতো |, 


কথাটা ব;ঝি ভগবানের কানে গেলো । বাঁড় কিসানর কোল জুড়ে 
এক ছেলে হোল । বুড়ো বাপ-মায়ের আনন্দ আর ধরে না। দেখতে দেখতে 
তিন বছর পার হয়ে গেলো । ছেলে দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগলো । 
ছেলে তো নয়, যেন হারের টুকরো । রুপেগহণে জাড় নেই। 


ছেলের যখন ৰয়স হোল বারো, বাবা তখন তাকে জামণাণ কূলে ভাত" 
করে দিলেন। আর ছেলেও দাঁদনে জামাণ ভাষায় পারঙ্গম হয়ে 
উঠলো। লিখতে পড়তে শিখে নিলো দৃশদনের মধ্যে । বড়দের সঙ্গে 
টেকা মেরে চলার 'বিদ্যাও নিলো রপ্ত করে। 


একদিন হয়েছে কি, আর আর দিনের মতো ছেলে কূলে যাচ্ছিলো । 
একটু বাঁঝ দের হয়ে গিয়োছলো। হন হন করে তাই সে চলোছলো 
একরপ ছুটে । পেছন থেকে শুনতে পেলো তাদের »কুলের দি ছেলে 
তাকে দোখয়ে বলছে নিজেদের মধ্যে 2 জানিস ভাই, ওই যে ছেল্টো 
যাচ্ছে তার ৰাপ তার তিন মেয়েকে শয়তানের কাছে বেচে দিয়েছে টাকার 
জন্যে ৷ 


কথাটা শুনার পর তার মেজাজটা [তারাক্ষ হয়ে উঠলো । পড়া- 
শুনায় আর মন বসাতে পারলো না। তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে 
কুলের কাজ শেষ করে সে তখন ৰাঁড় ফিরে এলো। মাৰঝি 
তাকে দেখে খাৰার যোগাড় করাছলো । ছেলে মাকে এডয়ে বাবার ঘরে 
গয়ে ঢুকলো । ওর বাৰা ওকে দেখে ৰ্যন্ত হয়ে উঠলো । কি যেন বলতে 
যাচ্ছিলো, ছেলে তাকে থামিয়ে বলে উঠলো £ 


তুমি একরার আমার ঘরে এসো, দরকার? কথা আছে।; 

একটু পরে ৰাবা ওর ঘরে যেতেই সে ৰাবার পিছ পিছ দরজায় খিল 
আটকে দিলো । দ্রগনার থেকে দুটো পিস্তল বার করে সে এবার ঘুরে 
দাঁড়ালো বাবার দিকে। বললো £ “তুমি যাঁদ সাত্য কথা না বলো, এর 
একটা গাল খরচ হৰে তোমার জন্য আর অপরটা আমার ।” 


১৪৯ 


বজপসী লোককথা 


ণৃক কথা ৰাবা ?--কি কথা ? ৰাৰা ব্যস্ত হয়ে উঠলো । 

“আমার কি তিন বোন ছিলো ? 

“হশ্যা, তোমার তিন বোন ছিলো ?% 

তুমি কি ভাদের বেচে দিয়েছিলে টাকার জন্য ? 

“তা বেচে দিয়োছিলাম । তবে যারা কিনোছলো তাদের চান না। 

ণঠক আছে। তুমি বাজারে যাও বাবা । আমার জন্য একটা 
আপেল কিনে এনো। আপেল্টার ওজন যেন আধ কেজি মতো হয়।? 

একটু পরে ওর বাবা ৰাজার থেকে প্রকাণ্ড একটা আপেল কিনে এনে 
ছেলের হাতে দিলো | আপেল পেয়ে ছেলে খাঁশ হোল খুৰ। আর 
বিদেশে যাবার জন্য নিজে প্রচ্তুত্ত হতে লাগলো । যাবার দিন বাবা তকে 
ৰূকে জাঁড়য়ে ধরে বলে উঠলো : 

সাবধানে থেকো বাবা ; ভগবানের নাম স্মরণ করো । তোমার 
সঙ্গে আমার হয়তো এই শেষ দেখা | বুড়ো হয়েছি, বেশী দিন আর 


বাঁচবো না, বাৰা |, 
রুদ্ধ আবেগে বাবা-মা ছেলেকে বিদায় দিলো । 


কিছু দর গিয়ে সে দেখে এক মাঠে দ?ভাই তুমুল মারামাঁর 
করছে। সে গিয়ে তাদের থামালো। ধমাঁকয়ে উঠে জিজ্জেম করলো £ 
“তোমরা দু'জন অমন মারামারি করছো কেনো ? 

ওরা তখন বললো £ “জানেন ছোট কর্তা, আমাদের বাপ-মা কিছুদিন 
হোল মারা গেছেন। বাবা মারা যাবার আগে একটা ঘোড়ার জিন আর 
একটা গাশ্ডাকা আবরণ আমাদের দঃ'জনকে দিয়ে যান। এবং বলে যান, 
যে'জন নেবে সে আর গ-্টাকা আবরণটি নেবে না। দাদা এখন দুটোই 
হাত করতে চাইছে ।; 

ছোটভাই আঁভযোগ করলো । 

ৰড় ভাই বললো £ “না, কতণ। বরং ছোটই বাপের দুটো 'জানিবই 
খত্মসাং করতে চাইছে । আপাঁন এর একটা বাহপ্ত করুন 1: 

'দাঁড়াও করছি। ছোট কতণ জবাৰ দিলে। 

--কআমি জমার হাতের এ আপেলাট ছঠড়ে দিচ্ছি মাঠে | যে জাগে 

£?গয়ে আপেলটাকে কাঁড়য়ে আনতে পারবে বাপের সবই সে পাবে । 
এই বলে ছোট কর্তা হাতের আঁপেলটা মাঠের মাঝখানে অনেক দরে 


২০০৩ 


জিপসী লোককথা 


ছন্ড়ে দলো। আর গাঁডয়ে যাওয়া আপেলটাকে ধরবার জন] দহ-ভাই 
ছট্টলো মাঠে। এরই ফাঁকে ছোট কত্ণ ওদের ঘোড়ার 'জিন আর গা- 
ঢাকা আজন্ঞরনাঁট গায়েব করে ওখান থেকে কেটে পড়লো এক সময়। 

ছোট কত্তণ হাঁটতে হাটতে অনেক দূর এগিয়ে এলো । এক সময় 
সে করলো কি, ঘোড়ার জিনটাকে হাতে নিয়ে বলে উঠলো £ 

'আমার ছোটাঁদ যেখানে আছেন আমাকে সেখানে নিয়ে চলো 

যেই না বলা অমাঁন ঘোড়ার জিনাঁট ছোট কর্তাকে শাঁশাঁ করে আকাশ 
পথে উীঁড়য়ে নিয়ে চললো যেখানে তার ছোট দিদ ঘুমিয়ে আছে নিঝৃম 
পুরীতে । নিঝুম পুরীর খার পথে দাঁড়য়ে সে আবার হশাক ছাড়লো £ 

ছোট দি. ছোট দি, দরজা খোলো, আঁম তোমার ছোট ভাই। আমাকে 
ভেতরে আসতে দাও।; 

ছোট কত্ণর হাঁক-ডাকে ছোট 'দাঁদর ঘুম ভেঙে গেলো । খড়ফড় 
করে সে বিছানার উপর উঠে বসলো । বললো £ ৰশ বছর আম এক 
নাগাড়ে ঘাময়ে আছি কেউ আমার ঘুম ভাঙায় নি। এ আবার কে? 
ছোট ভাই আবার আমার কোথা থেকে এলো ? 

হু'্যা দাদ, আম তোমার ছোট ভাই । এই দ্যাখো প্রমাণ ।? 

এই ৰলে সে একখানা রুমাল তার দিদির হাতে দিলো । রঃমালখানায় 
ছিলো তার বাবা-মা ও ভাইয়ের নাম লেখা । 

দাদ তখন ভাইকে ভিতরে ঢুকতে দিলো | বললো £ “এতদিন পর 
এল তো ভাই, কিন্ত তোকে এখন লুকবো কোথায়? তোকে দেখলেই 
তো তোর দাদাবাব খেয়ে ফেলবে । 

“সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি করবো । আমার 
কাছে একটা গা-টাকা আলখাল্লা আছে। ছদ্মবেশ। ওটা পরে আম 
পাদাবাঝূর চোখের আড়াল হয়ে থাকবো ।” 

“বেশ, তাই থাকিস ।* 

দাদ আবার মরার মতো শহয়ে গড়লো । 

একটু পরে দৈত্য জামাইবাৰ বাড়ি ফিরলো । 'দাঁদ জেগে উঠে ভাকে 
খেতে দিলো । দিদি একসময় বললো £ “ওগো জানো, কাল জাম 
একটা স্ব দেখাঁছলাম |: 

জামাইবাৰ্‌ বললো £ “ক স্বপ্ন গো? 


২০৯ 


জিপসী লোককথা 


গবগ দেখাছলাম আমার নাকি একটা ভাই আছে।* 

ভাই? আই নাকি! 

কক সে যাঁদ কোনাদন আমার কাছে আসে, তুমি তাকে খেয়ে 
ফেলবে না তো? 

থাৰো কেনো ? তোমার ভাই, তার সঙ্গে আমার কি খাবার সম্পক*? 

“ওগো ঠিক ৰলছো, খাবে না তো? 

“খাবো নাঃ খাৰো না, খাবো না। ৰরং খেতে দেৰো পেট ভরে ।, 

ছদমবেশখ আলখাল্লাটার দিকে চেয়ে ছোটাদ তখন ভাইকে ডাকলো । 
--বৈরিয়ে আয় ভাই, তোকে তোর দাদাবাব্‌ দেখতে চাইছে ।, 

ছোট ভাই তখন আলখাল্লার ছদমবেশশ আবরণ ফেলে দৈত্য জামাই- 
বাৰুর সামনে এসে দাঁড়ালো | জামাইৰাব্‌ তাকে দেখে খাঁশ হোল। 
বললো £ “তোমার ভাইয়ের তো বেশ নাদুশনুদুশ চেহারা গো ।, 

এই বলে দৈত্য জামাইৰাবু শালাকে পেট পুরে খেতে দিলো । পানীয় 
এনে দিলো । তারপর বাইরে গিয়ে নিজের দাদাদের ডেকে আনলো । 
সঙ্গে তাদের স্বীদের-তার দুই বড় 'দীদকে। ছোট ভাইকে পেয়ে 
সকলের মনে স্কর্তি আর ধরে না। খানা-পিনার ধূম পড়ে গেলো । 
এরই ফাঁকতালে দৈত্যপুরণর এক র্‌ পসী কন্যার সঞ্গে ছোট ভাইয়ের মন 
দেয়া-নেয়ার পালাও ঘটে গেলো । দৈত্যপ্‌রীর সুন্দরী সেই মেয়েটিকে 
সে ৰয়েই করে বললো । 

এমনি ধারা হাসি গল্প-গৃজবে দশ বছর কেটে গেলো দৈত্যা-পরাঁতে। 
একদিন সে তার দিদিদের বললো £ 

ণদাঁদ আমি এবার ঘাই। দশ বছর হোল এখানে এসোছি। ৰাৰা- 
মাকে অনেক দিন দোখাঁন। তাঁরা কি আর ৰে'চে আছেন ?' 

জামাইবাব্দের কাছ থেকেও সে পরাদন ব্দায় নিলো । * যাবার সময় 
ওরা তাকে একগাদা মান-মুস্তো টাকাকড়ি উপহার দলো। 

বউ নিয়ে দিদির বাড়ি থেকে সে রওনা হোল। দীাদর বাঁড়র 
গ্াশেই ছিলো ছোট একখানি গাছ-গাছালীর বাগান। বাগানে নিচ; 
একটা ঢারাগাছ গাঁজয়ে ছিলো । গাছটা 'ছলো ভারী নুষ্দর। বৰউ-এর 
পছন্দ হয়ে গেলো । সে বায়না ধরলো, গাছটা তাকে তুলে দিতে হবে। 
বাঁড় নিয়ে গিয়ে সে পতবে। বড়ো করবে। 


০৭, 


জিপসী লোককথা, 


সে আর করে ক, বউএর মন রাখতে চারা গাছটাকে তুলে আনলো । 
আর বউ তার ৰাঁড় গিয়ে ওটাকে পঠ্তে রাখলো । 

এখানে একটা কথা বলে রাখি চাঁপ চাঁপ। এ গাছটা কিন্তু 
সাত্যকারের চারাগাছ নয়। ছদ্মবেশী এক দানব । এ কথা ওরা কেউ 


জানতে পারলো না। 
ছেলে ও ছেলের বউকে এতাঁদন পরে বাঁড ফিরতে দেখে ৰাপ-মা 


দু'জনেই মহাথীশ। মা-তো ক:টফুটে ছেলের বউকে বরণ করে নিলো 
সোনার মোহর দিয়ে । 

সুখে-শান্তিতে দিন গাঁড়য়ে চললো । 

দেখতে দেখতে পচি বছর কেটে গেলো । কোল জুড়ে এক পার 
সন্তান এলো নতুন বউএর । শহরের পাদরণ সাহেবকে খবরটা দেৰার জনয 
ছুউটলো ছোট কতণ। গণ্জণায় নবজাতককে নিয়ে গিয়ে খইেন্টধর্মে 
দাক্ষিতও করে আনা হোল। এ উপলক্ষে খানা-পিনারও বেশ ভালো 
আয়োজন করা হোল। নিমন্রিত্তরা খাওয়া-দাওয়া করলো পেট প্‌রে। 
নমান্মিত মাতাথদের আদর-মপ্পায়ন 'ব্দায়-সম্ভাষণ জানাতে জানাতে 
রাড অনেক হয়ে গেলো । ছোট কতণ নতুন বউকে নিয়ে যখন নিজ ঘরে 
শতে এলো খন রাত প্রায় শেষ । তব; সে একটু ঘাঁময়ে নিলো । কিন্তু 
ঘুম থেকে উঠে দেখে, পাশে-শোয়া তার বউ নেই। এমন কি বাচ্চা 
পম্তানাটও নেই। 

চারাদকে সবাই খোঁজা-খ্তঁজ করলো অনেক। কিন্তু বোথাও 
পাওয়া গেলো না ছেলে আর তার মাকে । সে সঙ্গে বাগানে পোতা 
সেই গাছের চারা'9ও। 

এই ভাবে গেলো কিছাঁদন । 

একাদন ছেলে বুড়ো বাবার কাছে গিয়ে বললো £ ৰাবা, আমি দিন 
কয়েকের জন্য একবার ৰাইরে যেতে চাই।' 

বুড়ো বাবার মনেও দুঃখ কম নয় | তৰ্‌ বললেন £ কোথায় যাকে 
বাবা, বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে? 

ছেলের মুখের দিকে তাঁকয়ে ৰাপেরও বাঁঝ ৰূক ফেটে কানা 
আসছিলো । [তান আর আপাতত করলেন না। বললেন £ 

“বেগ যাও। গিয়ে ও'দের খোঁঞ-খবর করে দেখো । যাবার সময় 
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টাকা-কড়ি সঙ্গে নিও বেশি করে। ভালো একটা ঘোড়াও নিয়ো সঙ্গে । 

ছোট কর্তা আই করলো । িষ্ঞর টাকা-কড়ি নিয়ে সে রওনা হোল 
ৰাঁড় থেকে। 

যেতে যেতে সামনে পড়লো 'বিরাট এক ৰন। গভীর এই বন-্রান্তর 
খরে ক: দূর যেতেই মৃষলধারে নামলো বৃষ্টি । আর বৃষ্টির হাত থেকে 
নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে সে আশ্রয় নিলো প্রকাণ্ড একটা ওক গাছের 'নিচে। 

আশ্রয় তো নিলো । কিন্ত বৃষ্টি থামবার আর নাম নেই। ওক 
গাছটায় হেলান দিয়ে তার বাঁঝ একটু তন্দ্রার মতো এসোঁছলো। হঠাৎ 
তল্দ্রার ঘোর তার কেটে গেলো । সে শুনতে পেলো একটা শিশ; কাঁদছে 
যেন কোথায়। সে এীঁদক-ওাঁদক তাকালো । দেখলো £ সাত্য, ফফ?টে 
একটা ছেলে। 

ছেলেটির কাছে এঁগয়ে গেলো সে। গিয়ে বলে উঠলো £ 

“আহা, এ কাদের ছেলে কাঁদছে গো? 

“তোমার ছেলে ! কে যেন আড়াল থেকে বলে উঠলো । 

“আমার ছেলে? আমার ছেলে এখানে এলো কি করে ? 

সে ফিরে তাকালো । দেখলো, তার বউ দাঁড়য়ে আছে তার সামনে । 
দেখেই সে বলে উঠলো £ 

তুমি? তুমি এখানে ? 

ৰউ তখন তাকে সৰ কথা বললো । বাগানের চারা গাছটা যে গাছ 
নয়, একটা দানব তাও জানালো | বললো, কি করে সে ভাদের চার করে 
1নয়ে এসে এই ওক গাছটায়--তার 'নিজের দৈত্যপুরীতে বজ্দী করে 
রেখেছে । বউ এবার কেদে ফেললো £ 

'আমায় বাঁচাও, ওগো আমায় বাঁচাও । 

“বাঁচতে চাওজো একটা কাজ করতে পারৰে ? 

“ক কাজ £ 

“এই দৈত্যপরীর চাঁৰ কোথায় জানতে পারৰে ? 

“পারবো ।' 

“সে হল্গে জেনে নিও, ভার মরন-কাঠি জীয়ন-কাঠি বাঁধা আছে 
কোথায় ?% 

কউ তাই করলো। দৈত্য ফিরে এলে সেতাকেপান্ত ভারত করে 
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চব্য-চয্য প% ঘ্ুৰ্য খেতে দিলো । কড়া পানায় দিলো । ছেনাল' করে 
এক সময় ওর কাছ থেকে জেনে নিলো, দৈত্যপুরণর চাব্টা কোথায় 
রয়েছে। দৈত্য কিন্তু 'কিছৃতেই বলবে না। কিন্ত বউকে কপট 
অভিমান করতে দেখে বলে উঠলো £ 

বলছি গো বলাছ, রাগ করো না গিনি! এ ৰনেরই মাঝখানে 
রয়েছে খুৰ বড় একটা জালা । জালাটার মধ্যে আছে একটা গরু । 
গরুটার পেটে আছে একটা ৰাছর ৷ বাছ:রটার পেটের মধ্যে আছে একটা 
রাজহাঁস। রাজহাঁলটার মধ্যে আছে একটা পাতিহাঁস। পাতিহাসিটার 
পেটে আছে একটা ডিম। 'ডিমটা ভাঙলে তার মধ্যে পাবে একটা 
চাঁব। এ চাঁকটা দিয়েই খোলা যাবে ওক গাছের এই দৈত্যপহরীর দরজা ।, 

লম্বা 'ফারাষ্ভ শুনে বউ এবার হেসে ফেললো ফিক করে। বললো £ 
চাঁৰ নিয়ে আমার কাজ নেই। তোমার চাঁব তোমার কাছে থাক। 
আমি তো আর তোমায় ফেলে সাত্য পাত্য পালাচ্ছি না।” 

বউ এবার দৃহাত বাঁড়য়ে দৈত্যের কণ্ঠলগ্ন হোল। বললো £ 

“তোমার চাঁৰ তোমার কাছে থাক । আমার দরকার নেই । কিন্তু 
তোমার জীয়ন-কাঠি আর মরন-কাঠিটা কোথায় আছে গো? 

“আমার বাপু, জীগয়ন-কাঠি মরন-কাঠি বলতে কিছু নেই। তবে 
আম যখন পায়ে জুতো মোজা পরতে থাকৰ তখন যাঁদ কেউ আমায় 
আক্রমণ করে আম আর পেরে উঠবো না। আমার মততযু হবে আবার! । 
জন্য সময় কেউ আমায় কিছ; করে উঠতে পারৰে না।, 

খাওয়া দাওয়া করে দৈত্য তারপর ঘ্যাময়ে পড়লো । বউটি তখন 
বোরয়ে এসে হ্বামীকে তর সব কথা জানালো । স্বামণ তার করলো কি, 
মাথার টুপির পালকটাকে সে শুকলে তিনবার । আর সঙ্গে নঙ্গে এসে 
হাজির হোল তার তিন দানব ভগ্মিপাত । 

শালা ৰাবকে গভীর জংগলে এভাবে দেখবে ওরা আশা করে নি। 
তারপর সব ঘটনা শুনে দৈত্যটাকে তিনজনে মেরে ফেললো তার জ্‌তো 
মোজা পরার আগেই । আর বনের মাঝখানে বার করলো মস্ত বড় সেই 
জালাটি। জালাটা ভাঙতেই বোরয়ে পড়লো একটি গরহ | গরহটি কাটতেই 
অর থেকে ৰোঁরয়ে এলো একটা ৰাছর। ৰাছদরটার পেট থেকে বোরয়ে 
পড়লো একটা রাজহাস। রাজহাঁসটার পেট থেকে বেরোলো একট; 
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পাতি হাঁস। আর পাতি হাঁসটা কাটতে ভার পেট থেকে এবার পাওয়া 
গেল একটা ডিম । এ ভিমটার মধ্যেই ছিলো দৈত্যপুরীর চাবিটা। 'ডিম্টা 
ভাঙতেই বোরয়ে পড়লো টুক করে সেই চাটা । আর দেই চাঁৰ দিয়ে 
খোলা হোল দৈত্যপুরীর লৌহ কপাট । 

মুক্তি পেলো নতুন বউ জার তার শিশ7-সন্তান। 
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এক ছিলো এক গায়ের চাষী । তার ছিলো ভিন ছেলে। দুই 
ছেলে খুৰ চালাক চতুর। আর ছোট ছেলেটি বৃদ্ধির ঢেকণ | আকাট 
মুর্খ । বোকারাম। | 

সেও ঘাৰে রাজবাঁড়র ভোজে। বায়না ধরলো, সেও যাবে দাদাদের 
মত নিমন্ত্রণ খেতে। 

মা কল্তু আপাত্ব জানালো । বললো £ “তুই একটা ৰোকা-সোকা 
মানুষ । রাজবাঁড়র অতো লোকের মধ্যে তুই গিয়ে 'ি করাব ? 

“না মা, দাদারা গেলো, আমিও যাবো ।” 

“না-না, রাজবাড়িতে তোর [গিয়ে কাজ নেই। তুই বরং কাট চিরে 
উনানটা ধারয়ে দেগে |? | 

তবু নেমল্্রণে বাৰার জন্য বারবার সে জিদ করতে লাগলো । মার 
শকল্তু সেই এক কথা ।--“তুই যা, উনান ধরাগে । 

বোকারাম অগত্যা ভাই করলো। উনান ধরাতে গেলো কাটচিরে। 
যাবার সময় বলে গেলো £ 

“আমায় তুমি যেতে 'দিলে না, মা। ঠাক:রের কৃপায় দেখে নিয়ো 
আম কী না কার।” 

এবং ভাই হোল । 

দেশের রাজা সেবার আত উচু: এক বুর্জ তৈয়েরি করলেন। 
বুরূজের তিন তলার এক ঘরে তিনি রাজকন্যাকে নিয়ে গিয়ে বাঁসয়ে 
রাখলেন। এবং ঢেড়া পটিয়ে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলেন : যে জন 
বুরূজে উঠে রাজকন্যাকে চম? থেতে পারবে, তান তার সঙ্গে রাজকন্যার 
[বয়ে দেবেন। অর্ধেক রাজত্ব ও দেবেন এ লগ্গে। 

রাজার ঘোষণা শহনে দেশ বিদেশের কত রাজা মহারাজা রাজপত্র এসে 
চেষ্টা চাঁর্র করলো । কিন্ত; পারলো না কেউ রাজকন্যাকে চম্‌ খেতে। 
কোন সাঁড় নেই। কোন মইনেই। আত উ'চ্‌ব্রজে ওঠে ক করে? 
তাই ফিরে গেল সবাই ব্যথ' হয়ে। 

রাজা তখন করলেন কি, নতুন করে ঘোষণা জারি করলেন যে, রানের 
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কিলানরাও এই প্রাতযোঁগিতায় যোগদান করতে পারবে । যাঁদ রাজকন্যাকে 
কেউ চত্বন করতে পারে তৰে তার লঙ্গে রাজকন্যার তিনি বিয়ে দেবেন। 
অধেক রাক্সতবও দেবেন। 

রাজার ঘোষণা প্র শুনে বুড়ো কিলানের দৃই চালাক-চতুর ছেলে 
"অমনি ছটলো রাজবাঁড়র দিকে । ভাবলে £ ওরা বাদ্ধমান বরজে উঠে 
রাজকন্যাকে লাভ করতে পারবে । সেই সঙ্গে রাজত্বও | 

চালাক চতুর দাদাদের রাজবাড়র দিকে রওনা হতে দেখে, হাদারাম 
ভাইটিও বোঁরয়ে পড়লো । মাকে ডেকে ৰবলে গেলো £ “মা, আম জল 
আনভে যাচ্ছ ঝণায়।? 

এই বলে সে ঝর্ণার ধারে এক ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । একটা 
কণ্গি নিয়ে তিন তিন বার সে ঝোপ্টায় আঘাত করলো । আর সঙ্গে 
সঙ্গে বৌরয়ে এলো জন্দরী এক পরী । পরণটি তাকে শুধালো £ 

“কে তুমি? “কি চাও? 

“আমার চাই রুপোর একটা ঘোড়া; রুপোর পোষাক আর কিছু 
টাকা-কাঁড। 

পরীটি তই এনে দিলো। এনে দিলো র্‌পোর একাঁট ঘোড়া, এক 
প্রন্ত রুপোর পোষাক আর বিষ্ঞর টাকাকাড়। তাই পরে রুপোর ঘোড়ায় 
চড়ে বোকারাম চললো রাজা-বাড়ির দিকে টগবাগয়ে। 

কিছ; দূর গিয়েই দেখা হোল তার চালাক চতুর ব্দ্ধিমান দাদাদের 
সঙ্গে। ওদের দেখে সে শুধালে £ 

“কোথায় চ্গলে তোমরা ? 

'রাজবাড়তে যাচ্ছ? 

'রাজবাঁড়তে আজকেও নেমন্তম আছে নাক ? 

“পর বোকা, নেমন্তল নয় রে! শৃনিসান? তা তুই.তো হাদারাম, 
শুনাঁৰ কোথেকে ? রাজা যে বোষণা করেছেন, যেজন বুরুজে উঠে 
রাজকন্যাকে চমু খেতে পারৰে, তার সঙ্গে তান রাজকন্যার বিয়ে দেবেন । 
অর্ধেক রাজত্বও দেবেন । আমরা তাই যাঠ্ছি।, 

“তা উনচ্‌ ধুরুজে উঠাঁব কি করে £” 

ব্যাদ্ধি করে ঠিক উঠে যাৰো দেখিস।, 

হু", ভ।রপর রাজকন্যা আর আর্ধেক রাজ্য 1, 


ঘ০৮ 


[জপসী লোককথা 


বোকারাম তখন করলো কি, ঘোড়া থেকে নেমে সে পাশের ঝোপ 
থেকে একটা আন্ত ডাল ভেঙে নিলো । আর তাই দিয়ে দুই দাদাকে সে 
সমানে পিটাতে লাগলো একসময় । তারপর দু'জনের হাতে তিনটে করে 
ডাক্যাট গঞ্জে দিলো । বললো £ এই বৃদ্ধি নিয়ে তোরা রাজকন্যাকে 
বয়ে করতে যাচ্ছিস ! ভাগ, বাড যা।” 

এই বলে সে আবার ঘোড়ায় চেপে ছউলো রাজবাড়ির দিকে । রাজ- 
বাড়তে এসে সে সিধে গিয়ে দাঁড়ালো বুরুজের নিচে । ওর রুপোর 
পোশাক, রুপোর ঘোড়ার দিকে রাজা মহারাজা সবাই অবাক হয়ে আঁকিয়ে 
রইলো । সে কিন্তু কারও দিকে চোখ তুলে তাকালো না। রাজকন্যার 
দকে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিলো । তাকে ছহই ছঃই করেও না ছয়ে 
বোরয়ে গেলো সে রাজসভা থেকে ঝড়ের মত । যেমন করে এসোছলো 
[ঠিক তেমান করে গেলো বোরয়ে । 

সবাই তখন একে অপরের মখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলো । এ 
আবার কেমন ধারা কাণ্ড! রাজকন্যাকে চুমু খেতে পো রও চুমু না 
খেয়ে চলে যাওয়া--এ আবার কোন দেশি ব্যবহার ! 

ঘোড়া ছুটিযে কিন্তু বোকা ছেলে ঝর্ণার ধারে ঝোপের পাশে গিয়ে 
দাঁড়ালো । ঘোড়া থেকে নেমে সে ঝোপের উপর তিন তিন বার আঘাত 
করলো। তখন ফ্‌উফটে লেই সুন্দর পরণটি বোৌরয়ে এলো । বললো £ 

ণক চাই ? 

“আমার পোশাক আর ঘেড়াট নিয়ে যাও।” 

এই ৰলে সে জলের পান্রটা ঝেপের আড়াল থেকে হাতে তুলে নিলো 
তারপর সেটা জলে ভাত“ করে বাড়ি ফিরলো যথারণাত । মা তাকে দেখে 
বলে উঠলো £ 

“এতক্ষণ তুই ছিলি কোথায় % 

ৰাইরে গিয়ে মাথার উকুন বাচ্ছিলাম, মা। জামা ইজের সব খুলে 
রোদে দিয়োছিলাম ।? 

“তব; ভাল, বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে দেখাছ ছেলের ।” মা ওকে কিছুটা 
খেতে দিলো । 

এঁদকে বড়ো দুই ছেলে বাঁড় ফিরলো । আর মাকে বললো £ 
জানো মা, আমরা যখন রাজবাড়ি যাচ্ছিলাম ভখন কোখেকে এক রাজপন্ত, 


২০৯ 
জিপসশ-১৪ 


বজিপসী লোফকথা 


'ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাদের ধরে ফেললো । জিজ্ছেস করলো আমারা 
কোথায় যাঁচ্ছি। পরণে তার রূপোর পোশাক ; ঘোড়াটিও তার রুপোর । 
দেখতে যা মানিয়োছিল ! আমরা তখন তাকে বললাম £ “তন-তলা সমান 
উশ্চ বৃুরুজে উঠে যে জন রাজকন্যাকে চুমু থেতে পারবে, রাজা ভার 
সহ্গে বিয়ে দেবেন রাজকন্যার । অর্ধেক রাজ্য তাকে দেবেন। তাই 
আমরা চলেছি রাজবাঁড়।” 


একটু থেমে ওরা আবার বললো £ এ শুনে কিন্তু রাজপ/ন্লাট ঘোড়া 
থেকে নেমে আমাদের পিটাতে শুরু করলো একটা ডাল ভেঙে। তবে 
জানো মা, ও আমাদের তিন তিনটে করে ডাক্যাট দিয়েছে দু'জনকে 1 

ডাক্যাট পেয়ে মা খুব খাঁশ। ওদের খেতে দিলো পেট ভরে। 
1কসান বাঁড়র গিল্লি, ভাল মন্দ খাবারই চোধে দেখে না। তাই হাতে 
টাকা পেয়ে ছেলেদের পেট ভরে খেতে দিলো । 

বুদ্ধিমান ছেলে দু'জন পরাদনও রাজবাড় রওনা হোল। তাই 
দেখে মা তার বোকা ছোট ছেলেকে ডেকে বললো £ঃ 

তুম আর বসে আছো কেনো ? একটু পরে তো গলতে আসবে। 
যা, ফোয়ারা থেকে জল নিয়ে আয় । 

বোকা ছেলে জলের পাত্র নিয়ে অগত্যা বেরুলো। আর ঝণ।র ধারে 
ঝোপের পাশে জলের পান্রটাকে রেখে একটা ডাল দিয়ে সে ঝোপটায় তিন- 
1তন বার আঘাত করলো । আঘাত করতেই ফুটফুটে সেই সুন্দরী পরাটি 
আবার বেরিয়ে এলো । জিজ্ধেস করলো £ এক চাও? 

“আমার চাই সোনার পোশাক, সোনার ঘোড়া আর এক কাড়ি টাকা ।” 

পর? তাই এনে দিলো। চক্ষের নীমষের মধ্যে এনে দিলো ওর জন্য 
সোনার পোশাক, সোনার ঘোড়া আর এক কাঁড় টাকা। বোকা ছেলে 
তাই পরে ঘোড়ায় চড়ে চললো রাজবাঁড়। 

পথে দেখা তার দুই দাদার সঙ্গে । এবার আর সে ঘে'ড়া থেকে 
নামলো না। পাশে এক ঝোপ থেকে আস্ত একটা ডল ভেঙে সে দৃ*ভাইকে 
আচ্ছা করে পিটালো। তারপর তাদের হাতে দশটা করে ডাক্যাট দিয়ে 
সে আবার ঘোড়া ছুটালো রাজবাড়ির দিকে । রাজাসভায় গিয়ে নামলো সে 
ঘোড়া থেকে । রাজবাড়ির পবাই-_-রাজা, মহারাজা, অমাত্য, আমাম্মতের 
দল--পবাই তার সোনার পোশাক-আসাকের প্রশংসা করতে লাগলো । সে 


২৯০ 


জিপসী লোককথ্য 


খকজু কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করলো না। বৃরজের নিচে গিয়ে রার্জ- 
কন্যার দিকে দিলো সে প্রকাণ্ড একটা লাফ | রাজকন্যাকে ধরে ছু 
খেয়ে সে আৰার লাফিয়ে পড়লো নিচে । তারপর ঝড়ের মত যে ভাৰে 
এসোছিলো ঠিক সেই ভাবে সে বোরয়ে গেলো । রাজবাঁড়র পাইক-বর- 
কন্দাজ, সৈন্য সামন্ত তাকে ধরতে গেলো বটে। কিন্তু কেউ আর তার 
নাগাল পেলো না। বঝররণণার ধারে ঝোপের পাশে এসে লে নামলো ঘোড়া 
থেকে । ঝোপের উপর 'তিন তিন বার সে আঘাত করলো একটা কাঠি 
শদয়ে । আর ফুটফুটে সুন্দরী সে পরণাটি বোরয়ে এলো । পরার হাতে সে 
তার সোনার পোশাক আসাক আর সোনার ঘোড়াটি দিয়ে নিজের ছেড়া 
আখ-ময়লা জামা ইজের সব নিলো আবার পরে । তারপর জলের পান্রটা 
জলে ভার্ভ করে সে বাড ফরলো | অকে দেখে মা শুধালো £ 

ণক রে, অত দর হোল কেন ?' 

জানো মা, আম আমার জামা ইজেরটা খুলে রোদে দয়োছিলাম। 
রাত্রে বড ছারপোকায় কামডাতো কিনা, 'হিঃ !” 

বোকার মত সে দাঁত বার করে হাসলো । 

মা কোন জবাব দিলো না। ছেলের হাতে খানিকটা খাবার মা তুলে 
লো । ভাই নিয়ে সে চূল্লির পেছনে ছাইয়ের গাদাতে বসে চিরে 
লাগলো পশব্দে । 

একটু পরে দু'্দাদা তার বাঁড় ফিরলো । মা ওদের দেখে মহা ব্যস্ত 
হয়ে উঠলো । বললোঃ 

এ কি, তোদের এ দশা কে করলো ? অমন করে মার ধোর করলো 
কে? 

“কালকের সেই রাজপত্রট মা। আজকেও যাচ্ছিলো রাজবাঁড়িতে 
+সোনার ঘোড়ায় চেপে । সেই আমাদের মারলো । বে হ'যা, দঃজনকে 
দশ ডাক্যাট করে দিয়েছে । এই দেখো, মা। 

এই বলে দভাই মার হাতে ডাক্যাটগ:ীল তুলে দিলো । 

ীকা নিয়ে জামার কাজ নেই । আম আর তোদের রাজৰাড়িতে 
পাঠাবো না ।' 

জানো মা, ওই রাজপ.ন্রকে ধরবার জন্য রাজা চারাঁদকে প্রহরী মোতা- 
য়েন করেছে। এই ধরলো বলে ! রাজকন্যাকে চ্‌ম? খেয়ে বিয়ে না করে 


৭১১ 


জিপসী লোকফঘা 


পালিয়ে গেছে কিনা, তাই তো অতো ধড়পাকড়। পায়ে বাছাধন, 
যাৰে কোথায় ? 

“ওর 'টিকিটিও দেখতে পাবে না ৰলে রাখলাম।' ছাইয়ের গাদা 
থেকে বোকারাম সহসা বলে উঠলো ।-_ওর অনেক কলা কৌশল জানা 
আছে ঠাকুরের দৌলতে । 

তুই চুপ কর! বোকা-সোকা মানুষ, তুই আবার এ সব কথায় নাক 
গলাতে আসিস কেনো? দেখে নিস, আমরা ওকে ঠিক ধরবো । 

ধরো না, ও ঠিক পালাবে ।? 

[তন দিন পর দু'ভাই আবার রওনা হোল রাজৰাড়ির দিকে। 
বোকারাম তখন ছাইয়ের গাদার উপর ৰসে উক্‌ন মারছিলো 1! মাত্তাকে 
ডেকে বললো £ “যা, বন থেকে কিছ কাঠ কেটে আন! বসে বসে খাজি 
?পাঁণ্ড গেলা ।” 

বোকারাম অগত্যা ছাইয়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এলো । আর কাঠ 
কাটতে চললো বনে। ঝর্ণার পাশে ঝোপের ধারে সে গিয়ে আবার 
দাঁড়ালো । কাঠ দিয়ে ঝোপের উপর 'তিন-তন বার আঘাত করতেই 
ফটফ.টে সেই শ্রম্দর পরাটি বেরিয়ে এলো । জিজ্ঞেস করলো £ ণক চাও । 

“চাই হশরের পোশাক, হারের ঘোড়া আর কিছ টাকা 1! 

পরা তাই এনে দিলো। আর বোকারাম তাই পরে রাজদরৰারে 
[গিয়ে হাঁজর হোল স্টান। ওকে তখন সবাই ঘিরে ধরলো । সে কিন্তু 
বুরুজের নিচে গিয়ে রাজকন্যাকে তাক করে উচু একটা লাফ দিলো । 
এবং ছিতধয়বার রাজকন্যাকে চমু খেলো ৷ তার হাতের সোনার অংটটা 
নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো মাটীতে। অতরপর ঝড়ের মত যেমন করে 
এ?সাছলো তেমাঁন করে আবার বোরয়ে গেলো পাশ কেটে । যারা তাকে 
ধরতে এসেছিলো তারা সবাই পড়ে রইলো পেছনে । যাবার সময় তার 
দই বুদ্ধিমান দাদার সঙ্গেও দেখা হয়োছলো। এবার সে 'কিন্ধু দাদাদের 
আর পিটায়নি। বরং তাদের হাতে বিশ ডাক্যাট করে গঠজে দিলো । 

বোকারাম ঝোপের কাছে এসে পরীকে ডেকে ভার হীরের পোশাক 
আর হশরের ঘোড়াটি 'ফাঁরয়ে দিলো । তারপর ৰন থেকে কাঠ নিয়ে 
দাদাদের আগে আগে বাঁড় ফিরলো । 

মা ওকে দেখে এবার খাঁশ হোল । কিছ? খেতে দিলো। ৰললো। 


২১২ 


জিপসী লোককথা 


হশ্যা, শৃধ বসে বসে পিণ্ডি না গিলে, কাজকর্ম কিছু একটা কর। 
তোর দাদারা কত কাজের লোক 1; 

হুশ্যা মাঃ খুব কাজের ।” খাবার নিয়ে থারীত সে ছাইয়ের গাদার 
পেছনে তার আঙ্ঞানায় আশ্রয় নিলো । 

এ 'দকে তার ব্দ্ধিমান ভাইরা বাঁড় ফরগগো । ফিরেই মাকে ডেকে 
বললো £ “জানো মা, সে রাজপব্ত্রকে আজকেও কেউ ধরতে পারলো না। 
সকলের চোখে 'দাব্য ধুলো দিয়ে বৌরয়ে গেলো নাকের ডগা দিয়ে ।; 

“তাই নাক? তা তোদের মার-ধোর করোন তো গ% 

“না মা, এবার মারধোর কিছ? করে নি। আমাদের ৰরং বিশ ডাক্যাট 
করে দিয়ে গেছে । এই দেখো ।” 

ডাক্যাটগ্ীল ওরা মার হাতে দিলো । মা তাই নিয়ে বললো : এনা, 
কাল আর তোদের যেতে দেব না।” 

“না মা, যাৰ না মা।? 

[কন্তু তা আর খাটলো না। 

রাজা অনেক ভেবে-চিন্তে আবার এক ভোজ দিলেন। ভাবলেন, দেশ 
বদেশের যে লব রাজা, মহারাজা, রাজপত্র, মন্ত্রীপত্ররা সব আসবে ভোজ- 
সভায়, রাজকন্যা তাদের মধ্যে ডানাঁপটে সে রাজপাত্রকে চিনতে পারবে । 
পরপর চার দিন খানা-পিনা চললো । কিম্তু পলাতক সে রাজপাত্তরের পাত্তা 
নেই । একাঁদনও তাকে দেখতে পাওয়া গেলো না ভোজসভায়। রাজাও 
ছাড়বার পান্র নন। রাজাও ঘোষণা করলেন শুধু রাজা মহারাজা নয়, 
দেশের সাধারণ মানুষ যত আছে--চাষা-ভুষা, রাজ্যের যত ভীখরা -- 
তাদেরও নিমল্প করো । ওরাও আসুক। এমনাঁক র্যুক্যের প্রাতিৰ্ধক 
যন্তো আছে--বোকা-সোকা, খোঁড়া, অন্ধ--ওদেরও ডাকো । কেউষেন 
বাদ না যায়। 

পরো সাভাঁদন ধরে খানা-পিনা রাজভোজ চললো । কিন্তু রাজপদন্রের 
আর দেখা নেই। 

রাজা তখন তাঁর লোকজন পাইক ৰরকন্দাজদের হ?কুম করলেন ঃ 

“যাও, ৰাড়ি ৰাঁড় গিয়ে খোঁজ করে দেখো | . ৰার করো সে লোককে 
বার হাতে আছে রাজকন্যার আংট। . যেখান থেকে পারো খুজে বার 
করতে হবে--ৰোকা-সোকা, পাগল-ছাগল যাই সে হোক । 


২৯৩ 


[জপসী লোককথা 


রাজার হূকৃম। নড়ন-চড়ন হবার উপায় নেই। রাজবাঁড়র পাইক- 
বরবন্দাজ, সৈন্য-সামস্ত সবাই তাই বেরূলো প্রত্যেক বাঁড় বাঁড় তল্লাস 
করে দেখতে । দেখতে কোথাও গা ঢাকা 'দিয়ে আছে কিনা । 

খস্জতে খখ্জতে রাজবাড়ির লোক বুড়ো 'কিসানের বাঁড় এসে 
হাঁজর। বোকারাম উনানের পাশে ছাইয়ের গাদার উপর বসে মাথার 
উক্‌ন বাছাঁছলো। তাই দেখে ওরা চিৎকার করে ৰলে উঠলো £ 

হুশারে, ওখানে বসে তুই কি করাছস ? নেমে আয়, তোকে লাস 
করে দেখবো ।, 

আম যা কার, তাতে তোদের কী? 

ৰোকারাম সমানে জবাব দিলো | 

ব.ড়ণ কিসান৭ হাহা করে উঠলো! বললো £ “না বাৰা, ও একটা 
বোকা-সোকা মান্য | কাকে কি বলে, ঠিক নেই। 

পা হোক, ৰোকা হোক আর যাইহোক, ছু এসে যাবে না। 
রাজার হুকুম, আমরা তল্লাস করে দেখবো ।* 

বোকারাম তখন ছাইয়ের গাদা থেকে নেমে এলো । ওর হাতে, 
রাজকন্যার আংটি দেখে রাজবাড়ির লোক-জন সৰ চিৎকার করে উঠলো £ 

হু” তা হলে তুমিই সেই! এ তোমারই ক্ণীত'! বোকা নও» 
শেয়ানা শিরমণি !? 

হুশ, আঁমই !, 

চলো রাজার কাছে। রাজা তোমাকে তলৰ করেছেন । 

নোংরা, ছেডাঃ আধ-ময়লা পোশাক-পরা বোকাটাকে দেখে রাজা 
ৰলে উঠজেন £ “এ কাকে ধরে আনাল ৭ এ নয়। ছেড়ে দে--ছেড়ে 
দেওকে। 

“না মহারাজ, এ সেই। এই দেখুন ওর হাতে রাজকন্যার আংটি 1, 

“স্ভাই নাক? কই, দৌঁখ !” 

রাজা আংটিটা পরণক্ষা করে দেখলেন। তখন আর তাঁর মনে কোন 
সংশয় রইলো না। তিনি তখন রাজবাড়ির দ্জকে ডেকে ওর জন্য তিন 
হস্ত দামী নতুন পোশাকের অর্ডার দিলেন। নতুন পোশাকে বোকারামকে 
কন্ভু বেশ খাসাই দেখাতে লাগলো । রাজা-রানীর খুৰ পছন্দ হয়ে 
গেলো । হারপর একদিন শুভ দিন-ক্ষণ দেখে [নি রাজকন্যার সঙ্গে 


২১৪ 


জপসী লোককথা; 


ৰোকা কিসানপানত্রের বিয়ে দিয়ে দিলেন। সঙ্গে অধ্ধেক রাজ্যও। 
প্রভুর আশাবাদে বোকা 'কসানপত্র আর রাজকন্যা সংখে-শান্তিতে 
বাদ করতে লাগলো । 

এখন হয়েছে ক, ভিন দেশী এক রাজা বিজ্ঞর সৈন্য সামন্ত নিয়ে 
বোকা কিসানপযত্রের "বশর মশাইয়ের রাজ্য আক্রমণ করে বসলো । এ 
দেশ জয় করে সে প্রাতিশোধ নেবে তার পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে না 
দেবার। শুধু দেশ জয় করা নয় রাজকন্যাকেও সেজোর করে নিয়ে 
যাবে নিজের পনের সঙ্গে 'বিয়ে দেবে বলে। 

সারা দেশে তাই সাজো সাজো রব পড়ে গেলো । দুই রাজপান্ত 
সৈন্য-সামস্ত নয়ে এই আক্রমণ রুখতে তাই ছিলো যদদধক্ষেত্রে। ওদের 
দেখা দৌখ নতুন জামাইবাবও গেলো যুদ্ধ করতে । সে কিন্তু যুদ্ধের 
মাঠে না গিয়ে রাঙ্ঞার পাশে এক ডোবায় মণ্ডুক নিধনে লেগে গেলো । 
মেতে গেলো রাল্যের যত ব্যাং আছে তাদের সত্গে লড়াই করতে । নতুন 
ভগ্নিপাঁতকে ডোবায় নেমে ব্যাং মারতে দেখে রাজপান্ত্ররা হেসে ফেললো । 
বললো £ 

“ডোবায় নেমে কি করছো % 

“লড়াই করাছ।, 

লড়াই ! কার সঙ্গে? 

ব্যাঙের সঙ্গে । দেখে যাও দাদা, কত মারলাম ।' 

দুই রাজপুত্র আর জবাব দিলো না। কেবল একে অপরের দিকে 
মুখ চাওয়া চাউীয় করলো । ভাবলো £ কাণ্ড দেখ নতুন জামাইয়ের । 
ৰাঝ এক খাজা জামাই পেয়েছেন বটে! ওরা আর মিথ্যা বাক্যব্যয় না 
করে ঘোড়া ছুটালো রণক্ষেত্র দিকে । 

রাজপাত্ররা চোখের আড়াল হ'তে ডোৰা থেকে লে উঠে এলো । 
তারপর ঝরণার পাশে সেই ঝোপের উপর কাঠি 'দিয়ে তিন তিন ৰার 
আঘাত করলো । আঘাত করতে ফ্টফংটে সেই পরাঁটি আবার বোৌরয়ে 
এলো । জিজ্ঞেস করলো £ “ক চাই তোমার ? 

সে তখন চাইল তেজ একটা ঘোড়া, খুৰ ধারালো একখানা [কারজ 
আর যুদ্ধের জমকাল পোশাক। 

পরী ভ্ভতাই এনে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। তাই পরে [করিজখানা 


২১৫ 


বিজপসী লোককথা 


কোমরে ঝুলিয়ে ঈশ্বরের নাম »মরণ করে তেজী ঘোড়াটা ছটালো সে 
যাদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে । কিছু দুর যেতে না যেতেই তার দেখা হোল দুই 
রাজপ[ত্রের-সঙ্গে। কোথায় ওরা যাচ্ছে 'জিজ্ঞেন করলো সে। 

ওরা জৰাব দিলো £ 

“আমারা যুদ্ধে যাচ্ছি ।? 

'চলো, আমও যাচ্ছি ।, 

ওরা তিনজন একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পেশীছালো | কিন্তু কিলান- 
পত্র এগিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া তার ধারালো কিরিজখানা দিয়ে এক 
কোপে শর সৈন্য সব কেটে দুখান করে ফেললো । যারা পালালো 
তারাই শুধু প্রাণে বাঁচলো । 

1কসানপনতর তখন ঘোড়া হাঁকিয়ে যুদ্ধের মাঠ থেকে বোরয়ে এলো । 
ঝরণার ধারে ঝোপের পাশে গিয়ে পরীর হাতে তার য.দ্ধের পোশাক, 
ঘোড়া আর কিরিজখানা ফোরয়ে দিলো । তারপর বাঁড় ফিরলো 
ঘথারীত | সে যে যুদ্ধে গিয়েছিলো কেউ তা জানতেই পারলো 


না। 
এ দিকে দই রাজপন্ত্র বাঁড় ফিরলে রাজা তাদের জিজ্কেস করলেন £ 


এক, তোরা যদ্ধে যাস নি? 

“হস্টা বাবা, আমরা গিয়োছলাম । কিল্তু তোমার জামাই কি 
করাছলো, জানো ? 

ণক করছিলো ? 

“ডোবায় নেমে ব্যাং মারছিলো । তবে যুদ্ধ একখানা করলো 
'ৰটে | 

কেসে? 

ণৰদেশ এক রাজকুমার । যেমন পোশাক-আসাক, তেমান দেখতে। 
তেজী এক ঘোড়ায় চেপে তরবাঁর ঘযরাতে ঘুরাতে এলো। আর এক 
₹কোপে সব সৈন্যের মাথা কেটে যেমান করে এসোছলো তেমন করে 


'আবার চলে গেলো ।' 
রাজা শুনে খুশী হলেন। কিম্ত; মেয়েকে ডেকে বললেন £ 
ভ্বামাইয়ের কাণ্ডখানা শুনোছিল তো ? 
ণক বাবা? 
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'য্দ্ধে না গিয়ে সাত সকালে ভোৰায় নেমে সে ব্যাং মারাছলো ।' 

“সে কি আমার দোষ বাবা ? ভোমরাই ভো ধরে-বেধে নিয়ে এলে। 
আর আমার কপালে জাঁটয়ে দিলে। ভগবান যাকে দিয়েছেন অকে 
'ফোল কি করে? 

রাজকন্যা মুখ ভার করে আপন ঘরে গিয়ে ঢুকলো । 

পরাঁদন রাজপাত্রয়া আর যুদ্ধে গেলো না। রাজা নিজেই গেলেন। 
জামাইকেও সথ্গে নিলেন। যেতে যেতে জামাই কন্তু এক ফাঁক- 
ভালে কেটে পড়লো । ঝরর্ণার ধারে ঝোপের পাশে গিয়ে সে ফটে ফুটে 
সেই পরাঁর কাছ থেকে তার যুদ্ধের পোশাক, তেজণ ঘোড়া আর ধারালো 
সেই 'কাঁরজখানা চেয়ো নিলো । আর তাই পরে ঘোড়ায় চেপে যাদ্ধে 
চললো সে কারজ বাগিয়ে । ওকে দেখে শব্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিলো । যে 
যোদকে পারলো পালালো । যারা পালাতে পারলো না তাদের জার প্রাণ 
নিয়ে ফেরা হোলো না। বেঘোরে প্রাণ হরালো। ধারাপো 'কারজের 
এক কোপে সে সাবাড় করলো সবাইকে । 

রাজা দূর থেকে সব দেখাঁছিলেন। আর ত্বাঁরফ করাছিলেন নতুন 
যোদ্ধার । আপন জামাতাকেও তিনি খোঁজ করাছলেন। কিন্ত কোথাও 
খ*জে গেলেন না। কিন্তু নতংন যোদ্ধা যে তাঁর জামাতা, তানি 
জানতেও পারলেন না। যুদ্ধ করতে করতে হাঁটুর কাছে কিছুটা বাঁঝ 
কেটে 'গিয়োছল ওর। রাজা ছুটে গিয়ে নিজের রুমালখানা ওর হাঁটুতে 
বেধে দিলেন । যদ্ধ শেষে সে ?কন্তু ঘোড়া হাঁকিয়ে বোরয়ে গেলো 
'যদ্ধের মাঠ থেকে । আর 1লধে রাজবাঁড়তে ফিরে শুয়ে পড়লো খাটে। 
কেন না, তার কাটা পা 'দিয়ে রন্তু ঝরছিল আর যন্মনাও হচ্ছিল। 

এদিকে হয়েছে ক, ভিন দেশী রাজা যুদ্ধে বিলকূল হেরে গিয়ে 
সাম্ধর প্রচ্তাৰ করলেন। ঘাট মেনে 'তাঁন ঘোষণা করলেন £ আর 


কোনাঁদন তিনি পররাজ্য গ্রাস করতে আসবেন না। 
দুই রাজায় আবার মিলন হোল। যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা তাঁরা ভুলে 


গেলেন। 
এঁদকে রাজা ৰাঁড় ফিরলে রাজপ্ন্রা আর সবাই তাঁকে 'ঘিরে 
খরলো। 
“ধুগ্ধের খবর ক মহারাজ ? 
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“ভাল। আমাদের জং হয়েছে । ভিনদেশখ রাজা পরাজয় স্বকার: 
করেছেন। সাঁম্ধ করেছেন আমাদের সঙ্গে ॥ 

রাজা একট: থেমে আবার বললেন £ প্ভবে হ্যা, যুদ্ধ করেছে বটে 
সেই রাজপযত্রাট । তরোবারির এক কোপে নৰ সৈন্যের মাথা কেটে সাফ ! 
বাহাদুর ছেলে বটে! পায়ে বাঁঝ একটু চোট লেগোছলো। রন্তু 
পড়াছলো । আম তাই আমার রূমালখানা ঝেধে দিয়েছিলাম ওর পায়ে ।” 

হুণ্যা বাবা, তোমার রূমাল তোমাদের জামাইয়ের পায়ে এখনও ৰাঁধা 
আছে ।' রাজকন্যা বলে উঠলো । 

“তাই নাকি, তাই নাক গ চলতো দোখ। 

যুদ্ধের সাজপোশাক পবে ৰোকা কিসানপাত্র তখনও শহয়েছিল 
আর বুঝি যন্ত্রণায় গোডাঁছলো । রাজকন্যা রৃুমালখানা খুলে রাজার 
হাতে দিলো । রাজা দেখেই চিনতে পারলেন। খুশি হয়ে বললেন £ 

“তা হলে তুঁমই সেই রাজপান্র !, 

হণ্যা মহারাজ, আঁমই !, 

রাজবাড়তে খন আনন্দের বান ডাকলো । খানাপিনার এলাহি কাণ্ড, 
লেগে গেল আবার। 
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এক ছিলো এক বিধবা । তার ছিলো একমাত্র পাত্র। সবে ধন 
চোখের মাঁণ। দেখতে ছিলো ভারণ সুন্দর । ফ:টফুটে রও। চখদপানা 
মুখ । সবাই তাই ডাকত তাকে চদ্পানা পিটার বলে । 

এখন হয়েছে ক, পিটার একদিন তার হাতের আংটিটা দেয়ালের এক 
জায়গায় গুজে রাখলো । মাকে ডেকে বললো £ শকছযাদনের জন্য 
আম এখন বাহিরে যাচ্ছি, মা। যখনই দেখবে আমার এই আংটাট 
থেকে রন্তু ঝরছে তখনই বুঝবে আম আর বেচে নেই । আমার মৃতু) 
হয়েছে । 

এ বলে ছেলে বেরুলো দেশ ভ্রমণে । পথে যেতে যেতে তার সত্গে 
দেখা হোল এক দ্রাগনের। এডাগনের ছিল ছয় মাথা । ড্রাগন তাকে 
দেখতে পেয়ে অমাঁন গিলতে এলো । 

পটারও প্রস্তুত ছিলো । সে তার তরবার 'দিয়ে ডএগনটার ছয়- 
ছয়াট মাথাই কেটে ফেললো ঘ্যাচ করে। আর তা সাজয়ে রাখলো তিন 
স্তপোকার করে। ভিন ভ্তংপের উপর একটি লাল নশানাও নে রাখলো 
পতে। 

তারপর এঁগয়ে চললো সে পথ ধরে। 

[কছদ্দুর যেতেই ফেশাস ফেশস করে গজাতে গজাতে আর এক 
ডনগন এসে ভার পথ রুখে দশড়ালো | এ ড্ঞাগনের ছিল ছয় মাথা 
নয়, বারো মাথা । পিটার কিন্তু তার তরবারি দিয়ে বারোটা মাথাই 
ড্সগনটার কেটে ফেললো ঘ্যাচ করে । আর মাথাগ্‌লি সাজিয়ে রাখলো 
ৰারোটা ভ্তপাকারে । ভ্ঞপগলোর উপর একটা কালো নিশানাও সে 
রাখলো পহতে। 

তারপর আবার এীগয়ে চললো সে পথ ধরে 

কিছ: দুর যেতে না যেতেই ফেশাস ফেশস করে গজণতে গর্জাতে 
চোব্বিশ মাথাওয়ালা আর এক ডএগন এসে রুখে দশড়ালো তার পথ। 
পিটার এবারও প্রস্তুত ছিলো । লে তার ধারালো তরবারখানা দিয়ে 
চোব্ৰিশটা মাথাই ড2াগনটার কেটে ফেললো ঘশ্যাচ করে। আর কাটা মূণ্ছ্- 
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গুলো চোব্বিশটা ভ্তংপ করে তাদের উপর শাদা একখানা নিশানা প'তে 
দিলো । 

এখন হয়েছে ক, চোঁব্বিশ মাথাওয়ালা ড্রাগনটা এক রাজকন্যাকে 
এনোছিলো হরণ করে। আর বন্দী করে রেখোছলো নিজ দুর্গে । 
চোব্বিশ মাথাওয়ালা ড্রাগন শুধু একা ছিলো না। তার মত ছিলো 
আরও এগার জন। এ বারো জনে মিলে এক সচ্গে বিয়ে করতে চায় 
রাজকন্যাকে ॥ অই সকাল থেকে দ্‌পর পযস্ত সর্বক্ষণ 'নিজেদের মধ্যে 
তাদের মারা-মাঁর, ঝগড়া-ঝাটি, লড়াই লেগেই থাকতো । কেননা যে 
জিতৰে সেই লাভ করবে রাজকন্যাকে । 

এ কথা শুনে পিনরের তখন মার কথা মনে পড়ল। মা তাকে বলে 
দিয়েছিলেন £ “কোন বীরপুরুষের হাতে তোর মরণ নেই । মৃত্য তোর 
খেশডা, পঞ্গন প্রাভিবন্ছীদের হাতে | মনে রাখিস? ৰাৰা |? 

[পটার মার কথাগুলো আবার স্মরণ করলো । তাই যাদ হয় 
দ্রাগনের ভয় 'কিসের ? ঈশ্বরের নাম করে সে দুগের মধ্যে ঢুকে পড়লো । 
দেখলো, জানালার ধারে এক রাজকন্যা চুপচাপ একা বসে আছে। 

পিটার এগিয়ে গেলো । রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলো £ “একা 
একা ত্বাম কী করছো এখানে ? 

“াগনরা আমায় এখানে এনেছে চার করে। আর বন্দী করে 
রেখেছে এই দহগে।? 

“ওরা এখন কোথায় ?, 

“কামড়া-কামাঁড় করছে নিজেদের মধ্যে । যে জিতবে সেই আমায় 
বিয়ে করৰে কিনা । 

কখন আসবে ?, 

“থেতে আসবে দংপুরে | হাতের মৃগঃরগ্দাল ওরা তখন ছুড়ে 
মারবে দরজার দিকে । আমাকে তখন খাবার জোগাতে হবে।” 

একটু পরে ড্রাগনরা রাস্তার ধ?লো ডীঁড়য়ে, গাছ-পালা কাঁপিয়ে বাঁড় 
1িরলো । পিটার "গয়ে দরজা খুলে দিলো আর চাপ চাপ রাজকন্যার 
কাছে ফিরে গেল। ড্ঞাগনরা তখনও নিজেদের মধ্যে বগড়াঝশটিতে 
“এমনই মশগুল 'ছিলো যে পিটারকে ওরা দেখতেই পেলো না। আর আর 
দিনের মত আজও তারা বাঁড় ঢুকে নিজেদের ম্‌গরগনাল দরজার 
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দিকে ছুড়ে মারতে লাগলো । পিটার তখন করলো 'কি, এক একটা 
মুগুর ভূলে নিয়ে দে ওদের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করতে লাগলো । 
আর অতে এক একটা ড্ঞাগনের মাথা ভেঙে গশ্ড়ো হয়ে গেলো । 

এমাঁন করে বারোটা ডলাগনই মারা পড়লো ওর হাতে । 

পিটার তখন রাজকন্যাকে ডেকে আনলো । বললোঃ “আর কোন 
ভয় নেই। সব কটা ডাগনকে আমি মেরে ফেলোছ। 

তাই শুনে রাজকন্যার খুব আনন্দ হোল । 'ভারপ্ৰ পিটারের সঙ্গে 
রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল ড্ঞাগন-পরাঁতে । 

তৰে এ বিয়ের খবর কেউ জানতে পারলো না। 

এখন হয়েছে কি, রাজা শুনতে পেলেন রাজকন্য।কে ধরে নিয়ে গেছে 
ৰারোটি ভ্ঞাগনে। তাই রাজা রাজ্যময় ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করলেন £ 

“যে কেউ রাজকন্যাকে দ্রাগনদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে 
[তান তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন।' 

এদকে যে রাজকন্যা পিটারকে বিয়ে করেছে এবং তারা সুখে শান্তিতে 
বাস করছে ভান জানতে পারলেন না। 

রাজার এ ঘোষণার কথা গিয়ে পৌঁছলো ছটিলার কানে । ছুটিলা 
হোল হাতকাটা প্রাতৰন্দী। সে রাজার কাছে গিয়ে বললো £ “মহারাজ, 
আম আপনার কন)াকে ড্রাগনের হাত থেকে উদ্ধার করবো ।, 

“বেশ কর। দি উদ্ধার করতে পার, তোমার সঙ্গে আম তার বিয়ে 
দেব। রাজা জবাব দিলেন। 

রাজার কথা শুনে ছ্‌টিলার তখন রাজকন্যার সন্ধানে বেরুলো । 
খোঁজ করতে করতে সে ড্রাগন পুরীতে এসে উপম্থিত হোলো । রাত 
হয়ে গিয়েছিলো । ছহটিল্লী আর কোথাও শোবার জায়গা না পেয়ে 
ড্ঞাগন পরতে মঃরাঁগর ঘরে ঘ্াময়ে রাত কাটালো। সকাল বেলা যখন 
সে মূরাঁগর ঘর থেকে বোরয়ে আসাঁছলো, পিটার তখন তাকে দেখতে 
পেলো জানলা দিয়ে। ছুটিল চাদপানা পিটারের কাছে গিয়ে বললো ঃ 

ভালো চাওতো রাজকন্যাকে দিয়ে দাও আমায় 

“তুই কে রে, তোকে দেবো কেনো 2, 

[পটার চোখ মুখ ধ্যাচ্ছলো । জবাব দলো। -__-“আমার বিয়েকরা 
ৰউ তোকে দেব কেন? 
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“দেৰে না? তবে মর!” নেকড়ে ৰাঘের মত ছহটিল্ল। পটারের ঘাড়ের 
উপর লাফিয়ে পড়লো । ফেলে দিল তাকে মেঝেতে আর সজোরে টুটি 
তার টিপে ধরলো । 

অর্তারকত এ আক্রমণের জন্য পিটার প্রচ্তত ছিলো না। কোনরূপ 
বাধা দিতে পারলো না সে। অর তখন মায়ের কথাগাালই শুধু মনে 
পড়লো £ "জানিস কাবা, কোনো বীর পুরুষ তোর কেশস্পর্শ করতে পারৰে 
না। তুই তাদের সহজেই মেরে ফেলতে পারাঁৰ। কল্ত; রাজ্যর পঙ্গ: 
খোঁড়া প্রাতবন্ছীরাই হোল তোর যম। তাদের কাছ থেকে সাবধান থাকাঁব।” 

এখন আর উপায় নেই। তবু সে গা ঝাড়া 'দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা 
করলো । কিন্তু তার আগেই ছটল্লা তার কণ্ঠ নাঁলিটা ধারালো ছুরি 
দিয়ে চিরে ফেললো । মুন্ড্টাকেও কেটে ফেললো দখান করে। ছহটিল্লা 
তখন রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে করে গেলো। 

চাঁদপানা পিটার দ্রাগনপুরণতে মরে পড়ে রইলো । 

এখন হয়েছে কি, পিটার বাঁড় থেকে যাত্রা করবার সময় দেয়ালের 
গায়ে যে আটটা প*তে এসৌঁছিলো, মে আংটটা দিয়ে এখন রন্তু ঝরতে 
লাগলো | তাই দেখে পিটারের মা বুঝতে পারলেন £ ছেলের কোন না 
কোন অমংগল হয়েছে । ছেলে আর বেচে নেই। 

মা কাঁদতে কাঁদতে ছেলের মন্ধানে বেরুলেন। পথে যেতে যেতে 
এক চ্ছানে এসে মা দেখতে পেলেন লাল নিশান পোতা রয়েছে। ভা 
দেখেই মা বুঝতে পারলেন ছেলে তাঁর এই পথ দিয়ে গেছে । আই তিনি 
সে পথ ধরে এীগয়ে গেলেন। কিছন্দুর এগিয়ে গিয়ে আর এক চ্ছানে 
দেখতে পেলেন এক কালো পত্তকা পোতা রয়েছে । ভান তখন বুঝতে 
পারলেন, তাঁর ছেলে এ পথ ধরেই গেছে। ভানিও এ পথ ধরে এগিয়ে 
গেলেন । এবং এক জায়গায় এসে দেখলেন, এক শাদা পত্কা পোতা 
হয়েছে পথের ধারে। তান তখনই বুঝতে পারলেন, ভাঁর ছেলে এ পথ 
দিয়ে গেছে। তিনিও সে পথে অগ্রসর হলেন । আর কছ দুর গিয়েই 
দেখতে পেলেন দ্রগন পুরী | ড্রাগন পুরীতে ঢুকেই তিনি দেখলেন 
ভার ছেলে মেঝেতে পড়ে আছে গলা কাটা অবন্থায়। আর দুটি সাপ 


ভার রন্ত খাচ্ছে চেটে চেটে। 
মা তখন করলেন কি, একটা সাপকে তানি মেরে কেললেন । অপর 
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সাপটা তখন পাঁলয়ে গেলো । ধিন্তু একটু পরে ওটা আবার ফিরে এলে। 
মুখে একটা পাভা নিয়ে । সাপটা তখন মুখের পাতাটা অর মৃত লঞ্গণর 
গায়ে ঠেকাল আর সচ্গে সঙ্গে মরা সাপটা জ্যান্ত হয়ে উঠলো । 

তাই দেখে মা তখন করলেন কি, সাপদহটোকে তান মেরে ফেললেন। 
তারপর 'িটারের কাটা মুণ্ডুটা ঘাড়ে ৰাঁসয়ে তান সাপের মুখের পাতাটা 
ছেলের ক্ষতচ্ছানে ঠৈকালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাটা মুন্ড্টা জোড়া লেগে 
গেলো। পিটার গায়ের আলমোড়া ভেঙে উঠে বললো । চোখ দা কচলে 
বলে উঠলো £ 

একি, মা! তুম? আম অনেক ক্ষণ ঘাাময়ে ছিলাম, না মা? 

হু"্যা বাছা, অনেক ক্ষণ ঘাঁময়োছলে । আর এ ঘুম তোমার কোনো- 
দন ভাঙতো না, যাঁদ আম না আসতাম । 

মা ছেলের সর্থাঙ্গে একৰার হাত বাঁলয়ে দিলেন । বললেন £ “আর না, 
এবার বাঁড় চলো ।” 

“কল্তু রাজকন্যা কোথায় মা ? 

“আম জান না। রাজকন্যার আর খোঁজ করো না। আবার 
'বেঘোরে প্রাণ হারাবে । 

পিটার কিন্তু মার কথা শুনলো না। রাজকন্যার খোঁজে সে আবার 
বোঁরয়ে পড়লো। আর খঃজতে খঃজতে এসে উপাশ্থিত্ হোল রাজকন্যার দেশে। 
রাজপুরীতে ঢুকে পিটার দেখতে পেলো ছহটিল্ল। বসে আছে একস্থানে । 

পটারকে দেখতে পেয়ে ছিল ভীষণ ঘাবড়ে গেলো । সে বলে 
উঠলো £ পতুমি ভাহলে মর নি? 

“না, মারান এখনো, তোমাকে মারবো বলে |: 

এই বলে চাঁদপানা পিটার কোমরের তরবার নিয়ে ছ7টলর উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়লো । আর ধরালো তরবারিখানা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো 
করলো ছটিল্ল/কে । ছটিল্লার টুকরো টুকরো মাংসগাীল সে তখন খাওয়াল 
রাজৰাঁড়র ক্‌কুরদের। 

চাঁদপানা পিটারের সঙ্গে আবার মিলন হোল রাজকন্যার। ম্ুথে 
শান্ততে তারা দুজন বাদ করতে লাগলো | চাঁদপানা 'পিটারের দিকে 
তাকিয়ে আকয়ে রাজকন্যা এখনও বাঁঝ রাত কাটায় । আর যত দিন 
'ারা বাঁচবে ততাদিন ববি তাই করে রাত কাটাবে। 
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এক ছিল এক গরণব লোক । তার ছিল চার ছেলে। 
ছেলেরা একদিন কাজে গেলো । আর গিয়ে কাজ নিলো এক ধন? 
লোকের- রাই'এর । কাভটা হোল গমের খোলা ছাড়ানো । “রাই 
ওদর কাজ দেখে খাঁশ হোল। আর প্রত্যেককে অনেকটা করে গম 
দিলো বেতন হিসেবে । 
ছেলেরা গমটা বাড়ি এনে ৰাঝর হাতে দিলো । বললো ঃ দেখো বাৰে, 
কত গম পেয়োছ কাজ করে । কালও আমরা কাজে যাৰো । 
বাবা গম দেখে খুশি হোল । বললো £ “বেশ, যেয়ো ॥ 
ছেলেরা পরদিন আবার কাজে গেলো । “রাই' এবার প্রত্যেক ছেলেকে 
একটি বরে ঘোড়া দিলো বছরের বেতন হিসেৰে। 
সব চেয়ে ছোট ভাইটির নাম 'ছিলো ট্রপাঁসন। ট্রপাঁসন মাঁনৰের কাছে 
গিয়ে বললো £ 'দাদাদের সকলকে আপনি ঘোড়া দিচ্ছেন, আমাকে কিন্তু 
দেৰেন এ বাচ্ছা ঘোড়াটাকে ।' 
“এ বাচ্ছা ঘোড়া নিয়ে তুম ক করবে? এটা তো এখনও দূধ খায। 
তুমি তো চড়তেই পারবে না।, 
“তা হোক, ও আমার কাজে আসৰে।? 
ট্রপাঁসন ঘোড়া নিয়ে মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিলো । ঘোড়ার 
বাচ্ছাঁট তখন বললো £ 'ট্রপাঁসন, আমায় তুমি আমার ঘোড়া-মার কাছে 
যেতে দাও। আম পেট ভরে দুধ খেয়ে আসি।' 
ট্রপাঁসন তাই যেতে দিলো । বাচ্ছাট ছুটে গেলো তার মার কাছে 
জার ফিরে এলো তেজী প্রকাণ্ড এক ঘোড়া হয়ে। তার খরেৰ আঘাতে 
ধুঙ্গোর ঝড় উঠলো। পায়ের নিচে মাঁট উঠলো কে'পে। 
ঘোড়ার বাচ্ছ।ট ট্রপাঁসনের সামনে এসে পা ঠুকে বলো 2, 
“এবার চড়ুন আমার পিঠে ।; 
ট্রপসিন তাই করলো । এক লাফে ঘেড়ার পিঠে চড়ে বসছেই ঘোড়াটি 
খট:খট: খটাখট: শব্দ করে একরাশ ধুলো উীড়য়ে ছ:টে চকলো। সে তার 
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দাদাদের ধরে ফেললো একটু পরেই । ওরা দ্রপাঁসনকে এমন এক তেজ 
ঘোড়ায় চড়তে দেখে বলে উঠলো ঃ 

“আরে, এমন ঘোড়া তুই পোল কোথায়? 

“গেলাম এক “রাইকে কোতল করে। ওকে কোতল করে ওর 
ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়োছি।, 

তাই শুনে ওরাও জোরে ঘোড়া ছটিয়ে দিলো পালাবার জন্য । 

ঘোড়া ছহটয়ে ওরা এসে পড়লো 'বিরাট এক মাঠে । এাঁদকে রাত 
হয়ে গিয়োছিলো । মাঠে এসে ওরা দেখলো দূরে একটা আলো জবলছে। 
আলো লক্ষ্য করে ওরা ঘোড়া ছয্টালো। আর এসে উপস্থিত হোলো এক 
বাড়তে । এ বাঁডটা ছিলো এক ডাইনি ঝৃঁডির । তার ছিলো চার মেয়ে। 
চার মেয়েকে নিয়ে সে থাকতো বাড়িতে। 

চার ভাই ভিত্তরে ঢুকে পড়লো | ট্রপাঁসন এগয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করলো £ বাড়তে কে আছেন ? নমস্কার 

“নমস্কার |, 

একটি মেয়ে বোবয়ে এলো ! তাকে দেখে দ্রপাঁসন আবার বলে 
উঠলো £ 

“আমাদের একটু থাকতে দেবেন রাত্রের জন্য ? 

“আম ঠিক বলতে পারবো নাঁ। মা এখন ৰাঁড় নেই। মাবাঁড় এলে 
আপাঁন বরং জিজ্ঞেদ করবেন ॥" 

একটু পরে মা তাদের ৰাঁড় ফিরলো । ট্রপাঁসনদের সে জিজ্ঞেস 
করলো £ “তোমরা বাছা ক চাইছ ?' 

“আপনার মেয়েদের আমরা বিয়ে করতে চাই । 

শবয়ে করকে বেশ ভাল কথা !' 

ৰাঁড় ট্রপাঁসনদের আদর আপ্পায়ন করে খেতে দিলো । শতে দিলো 
নতুন ফরাশ পেতে । দরজার 'দিকে মাথা রেখে সে চার ভাইকে শুতে 
দিলো আর নিজ মেয়েদের দিলো দেয়ালের দিকে মাথা রেখে। 

শোবার ব্যব্ছা করে বুঁড় ত্বার ঘরে চলে গেলো আর গিয়ে আপনার 
তরবারখানা ধার দিতে বললো । ট্রপাসন চুপি চাপ উঠে সৰ লক্ষ্য 
করলো । ভারপর নিজেদের শোৰার ঘরে এসে দাদাদের মাথার পাগাঁড়ি- 
গুলি মেয়েদের মাথায় দিলে পারয়ে । তারপর নিজ বিছানায় গিয়ে শংয়ে 
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পড়লো । 

এদিকে রাত যখন গভীর হোল বাড ডাইনি তখন করলো ক, 
ধারালো তরধারখানা দিয়ে সবকটা মাথা কেটে ফেললো যাদের মাথায় 
পাগাঁড় রয়েছে । বাঁড় £ঝর আপন ঘরে ফিরে গেলো । জানতেও 
পারলো না যে বুড়ি নিজ হাতে নিজের মেযেদের মাথা কেটে ফেলেছে । 

ট্রপাসন তখন উঠে আপনার দাদাদের ডেকে জাগালে । বাইরে নিয়ে 
এসে বললো £ পু শব্দাট না। চাপ চুপি পালা ।” 

বাঁড় ভাইনির ছিল একট সোনাল পাঁখ। যাবার লময় সে কিন্তু 
বাঁড়র সোনালি পাঁখর একটা পাক নিতে ভূঙ্গলো না! বাচ্চু ঘোড়াটি 
মাপ্ন্ত ২রুশা। খলম্ন £ 

“ক্মাঁমি বাললার বলছি, সোনালি পাখর পালনটি নেবেন না, কর্তা, 
নেবেন না, বিপদে পড়দবন।” 

'পাঁড় তো পড়বো । তাই বলে অমন পালক আম হাতছাড়া করতে 
পারবো না। 

এই বলে ট্রপাঁসন সোনালি পাথর পালকটি 'নিজ পকেটে গহ্জে 
রাখলো: । 

ঘোড়া ছাঁটয়ে চার ভাই তখন আর এক শহরে এসে হা'জর হোলো । 

এখন হয়েছে কি, এই শহরে ছিলেন এক বড়া জামদার-_-“বড়ো 
রাই'। তান তাদের দেখতে পেয়ে জজ্ঞেন করলেন £ 

'এই যে চার ঘোড়সওয়ার, তোমরা কোথায় চললে % 

'আমরা কাজের খোঁজে বেরিয়োছি । 

“কাজ করৰে? আম তোমাদের কাজা দতে পাঁর।? 

ওরা রাজ হোলো। নতুন ম্যানৰের সচ্গে গেলো তার বাঁড়। 

এখন বড়ো রাই ছিলেন আৰিবাহিত । বিরাট তাঁর ৰাঁড়। থাকবার 
মত আপন জন বলতে কেই ছিলো না। তিনি তাই চার ভাইকে চার কাজের 
ভার দিলেন। একজনকে দিলেন ঘোড়াগুলোর দেখা শুনার কাজ। 
একজনকে বাঁড়ের ; অপর জনকে শুয়োরের। আর ট্রপাসনকে তান 
1নয়োগ করলেন ভার সাহস রংপে। 

একাঁদন হয়েছে কি, ট্রপাঁসনের পকেটের সেই সোনালি পাখির 
পালকটির সঙ্গে দেয়ালের ঘষা লাগলো আর ভাতেই পালকি হলে 
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উঠলো প্রদীপের মতো । তাই দেখে দ্পাঁপনের দাদারা ওর উপর রেগে 
গেল। মানবের কাছে গিয়ে মাছামাছ ৰানিয়ে বলতে লাগলো £ 

জানেন কতা, ট্রপাঁসনের কাছে এমন একটা পাখর পালক আছে 
যেটা জবালালে মোমৰাতর আর দরকার হয় না।” 

তাই শুনে মানব ট্রপালনকে ডেকে পাঠালেন । বললেন £ 

ট্রপাঁসন, ভালো চাও তো তোমার পালকটা আমায় দিয়ে দাও।' 

ট্রপাঁসন তখন পালকট মুনিবের হাতে দিলো । তাই পেয়ে মনৰ 
খুব খাশ হলেন ট্রপাসনের উপর। ট্রপাঁসনকে তান কোচমান থেকে 
আরো বড় পদে নিয়োগ করলেন। তাই দেখে তার ভাইদের ঈর্ষা 
হোলো ছোট ভাই-এর উপর । মানবের কাছে ট্রপাঁসনের নামে বানিয়ে 
বানিয়ে বলতে লাগলো £ 

'জানেন কত, ট্রপসিন এখন ৰলছে £ মনিব আমার পালকত্া 
নিয়েছেন তো নিক, তাতে কি হয়েছে? আম সোনালি পাখিটাকে পর্যন্ধ 
জ্যান্ত ধরে আনতে পার |? 

“তাই নাক? ডাকো ট্রপাঁসনকে, সোনালি পাখি নিয়ে আসুক ।” 

ট্রপাঁসন মনিবের সামনে হাজির হতেই মনিৰ তাকে ডাইনি বাঁড় 
থেকে সোনালি পাখি নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। বললেন ঃ “যাও, 
পাঁথটা এনে দাও। নইলে তোমার মাথা কাটা যাবে ।' 

তাই শুনে ট্রপাঁসন মন খারাপ করে বাচ্চু ঘোড়ার কাছে এসে উপস্থিত 
হোলো । বলল £ শুনেছে তে", মানবের হযক্ম সোনালি পাখিটাকে 
ধরে আনতে হবে । নইলে মাথা কাটা যাৰে।” 

ৰাচ্চ্‌ ঘোড়া বঙ্গলো : আম না তখন বারবার মানা করোছিলাম, 
সোনালি পাখির পালক নেবেন না কত, নেবেন না ।? 

ৰাচ্চ; ঘোড়া একটু থামলো । তারপর আবার বললো ; “সে যাক 
তয় নেই। আমার পিঠে চড়ে বঙ্গন। ব্যবস্থা একটা হবে।' 

ট্রপাঁসন ৰাচচ ঘোড়ার পিঠে চেপে বসতেই ঘোড়াটি ধূলি ভীঁড়য়ে 
ছুটলো বাঁড় ভাইান বাঁডর দিকে । ডাহীন বাঁডর বাঁড় এসে ৰাচ্চ 
ঘোড়া বললো £ “আপাঁনি নেমে একটা ডিগবাজ খাবেন। আর সঙ্গে লঙ্গে 
হয়ে যাবেন ছোট্ট একটা ডানাহীন কাট, কাট হয়ে তার কাপড়ের মধ্যে 
ঢুকে পড়বেন আর ৰুকে তার কামড়ে ধরবেন । আচমকা কামড় খেয়ে বৃ 
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ভখন আঁতকে উঠবে । নিজের পোশাক আশাক ছাড়তে শুরু করৰে। 
এই ফাঁক তালে আপাঁন পাখিটি নিয়ে পাঁলয়ে আমবেন । 

বাচ্চু ঘোড়ার কথা মত ট্রপাঁসন তাই করলো । ঘোড়া থেকে নেমে 
সে ডিগবাঁজ খেলো আর সঙ্গে সঙ্গে এক পোকা হয়ে বুড়ি ডাইীনর 
পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়লো ! আর কামড়ে দিলো তার বুকে। 
আচমকা আক্রান্ত হয়ে বুঁড় ডাইনি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলো । আর তারই 
ফাঁক তালে ট্রপাঁসন সোনালি পাঁথট নিয়ে পালালো । 

বাঁড় এসে মূনিবের হাতে পাঁধাট দিল সে। মুনিৰ তার উপর 
খুব সন্তুষ্ট হলেন। তাকে বানিয়ে দিলেন উর্দ' পরা 'হিৎমদকার। 

মানব ট্রপাঁপনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখে তার দাদারা মনে মনে 
চটে গেল খুব । তাকে জব্দ করবার জন্য মনিবের কাছে গিয়ে বললো £ 

জানেন কতণ, ট্রপাসন এখন বলে বেড়াচ্ছে : সে ইচ্ছে করলে 
দানিয়ুব নদীর কমারী কন্যাকেও নাক ধরে আনতে পারে । 

“তাই নাক? ডাকো ট্রপাঁসনকে ? 

ট্রপাঁসন মানবের কাছে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেল করলেন £ 

তুমি বলেছো নাকি দানিয়ুৰ নদীর কহমারী কন্যাকে পর্যন্ত ধরে 
আনতে পারো? 

“আশজ্ছে, নাতো । আমি তোবাঁসনি।' 

“আলবৎ বলেছো । নইলে ওরা শুনবে কি করে? মহনিব ধমাকয়ে 
উঠলেন। বললেন £ যাও, দানিয়ুৰ নদণর কুমারণ কন্যাকে নিয়ে এসো, 
নইলে তোমার মাথা কাটা যাবে।? 

ট্রপাঁসন তখন করে কি? সে তার বাচ্ছ ঘোড়ার কাছে গিয়ে নৰ 
কথা বললো। বাছ5 ঘোড়া বললো 

“ঠক আছে, ভয় পাবেন না। দাঁনয়ুৰ কন্যাকে আনতে ৰলেছেন, 
আনবেন। মুনিৰকে গিয়ে এখন বলুন, 1তাঁন যেন আপনায় ৰারোখানা 
আন্তো চামড়া দেন আর দেন এক ভাণ্ড আলকাতরা । ও গুলো এনে 
আমার পিঠে চাপিয়ে দিন। আর মানবকে বল্দন তাঁন যেন আপনার 
জন্য খুব বড়ো না-_ছেটোও না--এমাঁন একখানা জাহাজ তৈয়োর 
করেন। আর সে জাহান্ধে যেন নানান শ্রেণীর পানীয় ও খাবার মঞ্জু 
থাকে। 


তত 


'জপসী লোককষ্ক 


বাচ্চ; ঘোড়া একটু থেমে আবার বললো £ "প্রত্যেক রৰিৰার দানিয়ুৰ 
কন্যা জল থেকে উঠে নৌকোয় করে হাওয়া খান। আপান কিন্তু জাহাজের 
মধ্যে লাাঁকয়ে থাকবেন দরজার আড়ালে | জাহাজে নানান প্রকার খাবার ও 
পানীয় দেখে দানিয়ূৰ কন্যা নৌকো থেকে জাহাজে তখন উঠে আসবে। 
আর বেশী করে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়বে । ঘ্যাময়ে পড়ৰে 
জাহাজের উপর। আপানি তখন করবেন 'কি, দানিয়ব কন্যাকে কোলপার্জা 
করে নিয়ে আমার পিঠে চেপে বসবেন । আমি তখন আপনাদের নিয়ে 
ছুটে বাঁড় এসে পেশছব।, 

ট্পাসিন তাই করলো । ম্ানবকে বলে ছোট একখানা জাহাজ সে 
বানিয়ে নিল আর তাকে ভাত" করে রাখলো রাজ্যের সেরা পানীম্স আর 
থাবারে। নিজেও দরজার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল | এদিকে দানয়ব 
কন্যা নিজের নৌকোয় করে বেড়াতে এসে জাহাজের মধ্যে নানান খাবার 
ও মদ দেখতে গেলো । আর জাহাজে উঠে এসে পেট ভরে তাই খেলো । 
সঙ্গে সঙ্গে নেশায় বদ হয়ে ঢলে পড়লো সে জাহাজের পাটাতনে। 
প্পাঁসন ওৎ পেতে ছিল। তাকে তখন কোলপাঁজা করে তুলে সে ঘোড়ার 
পিঠে চেপে বমল। আর ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে উপশ্ছিত হোলো মনিবের 
প্রাদাদে। 

মানব দানিয়ুৰ কন্যাকে পেয়ে খুশিতে আটখ|না ! প্রাসাদ পরপর 
এক ঘরে তাকে সে বন্দী করে রাখলো । আর যাতত পালাতে না পারে তার 
জন্য দরজাটা দিলো বধ করে। একজন দাসকেও রাখলো পাহারায়। 

এদকে দানয়ুব কন্যার নেশার ঘোর তখন কেটে গেছে । আগা- 
গোড়া ব্যাপারটা কি সে ৰ্‌ঝতে পারলো । আর সে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলো 
তাকে যারা ধরে এনেছে তাদের উপর। “বড়ো রাই; তাকে বিয়ে 
করতে প্রজ্ঞাব করলে সে সরাসার বলে পাঠালো £ হ'], বিয়ে সে করৰে। 
তবে যে তাকে ধরে এনেছে সে গয়ে যেন তার ঘোড়ার পাল নিয়ে আলে। 
নইলে সে বিয়ে করৰে না কাউকে । 

তাই শুনে মুনিৰ হৃক্‌ূম করলেন £ “যাও ট্রপাঁসিন, যেখান থেকে 
পারো ঘোড়ার পাল নিয়ে এসো । নইলে কিন্তু--।? 

নইলে যে ট্রপাঁসনের মাথা কাটা যাবে সে জানে। তাই সে তার 
এএকমান্ত্র সহায় সম্বল বাচ্চ; ঘোড়ার কাছে গিয়ে সব কথা. জানাল | বাচ্ছ 


২২৯ 


িপসী লোককথা 


ঘোড়া বললোঃ 

ঠক আছে, কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে চলুন | 

ট্রপাঁনন ওর কথা মত বাচ্চু ঘোডার পিঠে চেপে বসলো । আর সে 
দানিয়ুৰ নদ'র পাড়ে এনে তাকে হাজির করলো । 

ট্রপাঁসিনকে দেখে ঘোড়ার পাল সব প্রমান দানয়ুৰ নদগতে ঝাঁপয়ে 
পড়ল। টপাসনও ছাডবার পান্ন নয়। সেও বুড়ী মা ঘোড়াটির পিঠে 
লাফিয়ে চেপে বসলো । আর তার ঘাড়ের লোম ধরে টানতে টানতে 
ভাকে এনে তুললো ডাঞ্গায় । তারপর দুলাঁক চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে 
হাজির হোল “বড়ো রাই;য়ের প্রাসাদ পুরীতে। 

দানিয়ুব-কন্যা তখন ঘর থেকে ৰেরিয়ে এলো । আর 'খাডা রও, 
ৰলে চিৎকার করে উঠতেই ঘোড়ার পাল লব যে যেখানে ছিল সেখানে 
দাঁড়িয়ে পড়লো পা ঠুকে। 

“বড়ো রাই" এবার দাঁনিয়্‌ব কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলেন । বললেন £ 
পৃভোমরা কথা মতে ঘোডা এনে দিয়েছি । এবার তুমি বিয়ে কর আমায়।' 

'না। আগে আমার ঘোড়ার দৃধ চাই প্রকাণ্ড এক কড়া ।' 

অতো ঘোড়ার দুধ পাবো কোথায় % 'িভো রাই, শুধালেন। 

ণৃয আমাকে ধরে এনেছে সেই ঘোড়ার দুধ জোগাড় করবে । 

বড়ো রাই তখন ট্রপাঁসনকে ডেকে পাঠালেন | বললেন £ ঘোড়ার দুধ 
চাই। নইলে কিন্তু-" 

ট্রপাঁসন জানে, নইলে তার মাথা কাটা যাবে । তাই সে বাচ্ছ ঘোড়া, 
কাছে গিয়ে সব বজালো। বাচ্চহ ঘোড়া তখন জবাব দিলো £ শক 
আপাঁন ভাববেন না, সৰ ঠিক হয়ে যাবে। মাঁদ ঘোড়াগুলির ঘাড়ের 
লোম আঁম জোরে কামডে ধরাৰো । আর আপাঁন গিয়ে তাদের দুধ দয়ে 
আনবেন । ওরা আর পা ছঃডতে পারবে না।' * 

ট্রপ্িন ভাই করলো | বাচ্ছ ঘোড়া মাঁদ ঘোড়াগদালকে কামড়ে ধরল 
আর ট্রপাঁসন দিব্য দূধ দযয়ে দ:য়ে প্রকাণ্ড একটা কড়া ভাত করে ফেলল । 

খবড়ো রাই” ভাই দেখে খবাশ | দাঁনয়ব কন্যাকে বললো £ 

“কেমন, তোমার ইচ্ছা প্‌রণ হোল তো? এবার আমার ইচ্ছা পুরণ, 
করো। আমায় ৰয়ে করো । 

দাঁনয়ৰ কন্যা জবাব দিলো । বললো : “আমার ইচ্ছা এখনও 


২৪০ 


জিপসী নোককথা 


পুরণ হয় নি। কডা শহদধ দৃধটাকে জথাল দিতে আদেশ করুন| দুধ 
ফুটে উঠলে আমাকে যে ধরে এনেছিল ভাকে বলুন সে যেন সেই দুধে 
ড্ব দিযে আসে।, 

বাডো রাই, ট্রপসিনকে সব বললেন। ই্রপ্িনও তার একমান্র সম্বল 
ৰাচ্চ; ঘোডাকে গিয়ে সব বলালা । খাচ্চু ঘোডা জবাব দিলো £ 

'আপ'ন ভাববেন না। সব ঠিক হযে যাবে । আমাক ফটেন্ত দধের 
কড়াষের কাছে “কবাবাঁটি নিথে যাবেন। আম নাব দযে বরংফর মতো 
ঠাণ্ডা হমেল নিবাস ফেলতে থকবো হনঘন 'দাব তাই কডাযেব ফটন্ত 
দুধটা শাতল হণ্য যাবে বক গলা জল নন্তা এপাঁন হাতে দিবা 
ডুব দিতে পারবেন । কোন ভয নেই)" 

টপাঁসন তাই কবল । সে তাব নাচ্চ; ঘোড়া নিযে গেলো আগংনের 
কাছে কডাই এর মাননে। ঘো তাৰ নাক দিয় ঠাণ্ডা নিদ্বাস ফেলে 
ফন্ন্ত দু্পটাবে শীতল কলে 71 পে সেম ভান” শারদলা 
না। ট্রপসিনগ "বম শিশ্চিন্তে কড়া ভাত "ধের মধো ডাব দিযে উঠে 
এলো । ঠাণ্ডা দ*ধ স্নান পাব ডঠ এলো “লে কপ ভাণ্ণ? তার লেডে 
গেলো সারো। 

উপাঁসনকে দেখে “ঝাড়া রাই? ভাবলেন £ 

'তাই তো, ট্রপাঁমন দধেব মাধ ডদ্ব পিবেছে গলে কেমন রূপবান হয়ে 
গয়েছে। আম যাঁদ ডুধাঁদ" আমিও নিশ্ঘ সারো বেশ আন্দর হয়ে 
উঠবো । বয়সও যাবে কমে । মাঁমও একটা ডব দিযে নিই ।" 

এই বলে 'ধুডো বাই? দপেন করিজ কডাই-এখ দিকে এগিতে শৈলেন। 

তাই দেখে দাঁনযর কনা।ও বল উঠলো £ হশা বিজ বাই” আপনিও 
একটা ভূবাদযে আস,ন। তাহলে মাণনার স্যানন পাব ফির কণসবে। 
আপনাকে মারো শন্দর যুৰা পন্য দেখাবে।' 

হশ্যা, তাই দিচ্ছি ॥ এ বলে ডো বাই” ফৃন্ত দুধের কড়াই-এব 
মধ্যে লাঁফযে পডলেন । মার সঙ্গে সঙ্গে মাধ [সিদ্ধ হযে গোলেন। 

তাই দেখে দ্ানয়ূৰ কন্যা এগিয়ে এলো। ট্রপাঁসনের হাত ধরে 
বললো £ “মাজ থেকে তুঁমই আমার “বডো রাই” হলে। আমি তোমার 
রানী হলাম |” 

তাই হোল। ওরা হোল রাজা ও রানী। আর সখে শান্তিতে 
বসবাস করতে লাগল অনেক--অনেক দিন। 


